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আমিত্বের পরার । 
লেখক--স্বামী শ্রীদীনানন্দ (কাশীধাম ) 


আমাতে যে আমি,  সকলি সে আমি, 
| সে সকল সকলি আমারি। 
আমি নিরাকার, নিত্য নির্বিকার, 
| আমার আমিত্বে জগত প্রচার । 
আমি জনুর হইয়া, জন্মাই সন্তান, 
_ জর্ননী হইয়া করি স্তন দান, 
. শিশুরপে: আমি করি স্তন পান, 
সু সব নিমিত্ত কারণ আমারি। 
_ কতরপ আমি করেছি ধারণ, 
কত রূপে রি তবে আগমন, 





৬৬ ঠিন্দু-পত্রিক। | [ ৩০ বর, মাষাঢ 


আধার আধেয় আমি যুলাধারে, 
গুল সুঙ্গনরূপে বিদিত সংসারে। 
রূপ রস গন্ধ আমি আম্বঙ্ধ 
সি স্থিতি লয় আমাতে সবারি। 
সনি শ্রিতি লয় বারে বারে হয়, 
রবি শশী হাহ আসে পুনরায়, 
সোঠহং কিন্তু আমি অড্রাত আবায়, 
চরমে তরার আমি মার সার। 


ভন্তি-কথা | 
| ( পরণ্বানুবুত্তিঃ ) 
লেখক-আনাদ্যন।থ কাব'তীর্থ | 


লোকলজ্জা ভয় খিসর্জন দিয়! ধাহ।র| উচ্ৈঃম্বরে, ভরে মুরারে, মধু- 
কৈউভারে, বলির। তোমার নাম গান করেন, নৃত্য করেন, কখন বা হাস্ 
করেন, গাভো! দেই তীর্থভিত ভক্তের চরণরজঃ স্পর্শে পৃথিবী পুতা হন। 
জাহুধী-জলের মহিম| বর্ন করিতে শান্্কারগণও অক্ষম, জাহ্‌নীর তাদৃশ 
পবিত্রতা কিসে? তোমার চবণ-সন্ভৃতা বলিয়াই জাহৃবী শ্বতঃসিদ্ধ পবিভ্রা। 
তোমার চরণ-স্পর্শে তক্তহৃদয় তীর্থহুল্য। ভোমার লীলাস্থলগুলি মহাতীর্থরূপে 
গাণা। তোমার প্রাপ্তির এমনই মাহাহ্া যে, তোমার দর্শনমাত্রেই, আর সমস্ত 
কামনা পলায়ন করে। শারদ পুণিমা শশীর উদয়ে খগ্ভোগণ নিপ্প্রভ হইয়! 
যায়। আমি সদাই তোমায় ঢাই, কিন্ত কিসে পাই ? কি সাধনবলে তোমায় 
হপয়কমলে বসাইব? তবে ভুমি দীনবন্ধু, আমি দীনাতিদীন, আমার ছরবস্থা 
দেখে যদি রাজীব চরণতলে স্থান দাও তবেই আমি সার্থক জীবন মনে করিতে 
পারি। আমার সাধন সম্বল নাই, হুদয়ে বল নাই, সতী মতি নাই, স্ৃতরাং 
তোমায় পাবার কৌনই আশা নাই। তবে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি 
হধীকেশ, তুমি আমার মনঃ প্রাণে ইন্দ্রিয় মাঝারে প্রবল তৃহশ, তীত্র বিরহ 
জন্মাইযা দাও, যাহাতে তোমার প্রতি আমার মনোমর্কট ধাবিত হয়। এই 


৩য় সংখা | আ্ভি- কগ।। % 
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বাসন! দি ুর্ণকর নাগ! ত.বই জ্বানিব তুমি অন্ত্ামী কৃপাসিদ্ধু। তন্ন ভঙ্গ 
করে বিশ্ঙ্গাঞ্ খুজে নি »মস্ত এন্ধাগুটা হদ্রয়ে পুরিয়া দেখিয়াছি, 
কিছুতই শ্ুখ নাই, শান্ডি নাই, বর অপার হুঃখ আছে। অসারে আর মণ 
উঠে না, তুমি সারাতসার, তাই তোমাকে হদয়-সিংহাসনে বসাইয়া নয়ল-পলিলে 
চরণ ধোঁত করিয়া আদ্ধাচন্দনে ভক্তিকুস্থমে তোমার অভয় চরণ যুগল সদাই 
পু্গা করি, এই বাসনা তোমায় জানাউতেছি | যদি বাসনা পুণ কর, তবে জাণিব, 
তুমি সতাই দাশ-ন৩সল | 

আমরা তোমায়'কি দিতে পারি, আমার বলিতে জগতে কিছুই নাই। যাহ 
কিছু সবই তোমার | আমরা সর্ববস্থ তোমায় দিতে চাই, কিন্তু সর্ববন্দগের মধ্যে 
আমার মণটাই তোমায় দিতে পারি, আর আমার কিছুই নাই । যখন মানুষ এই- 
; জপ ধারণা-সম্পন্ন হয়, তখন ভাঙার আদর্শ পুর্ণ প্রেমের আদর্শ হইয়া দাড়ায়। 
উ্ত প্রেমজ্নিভ পর্ণ লি ভঁকহর আাদর্শে পরিণত হয় । এইরূপ পুরুষের সর্বেবাচ্চ 
আদর্শে কোনগ্রকার বিশ্বেহরূপ সঙ্গীণতা থাকে না। উহা সার্দিভৌমিক 
গেম, অনন্ক ও অসীম গেম ও প্রেম, প্রেমন্্রূপ বা পুর্ণ স্বহন্ত্র প্রেমের আকার 
ধারণ কার! প্রেমধশ্মার এই মহাশ্‌ আদর্শকে তখন সর্বপ্রকার অবলম্বন-নির- 
পেক্ষ হইয়া উপাসনা করা হয়| ইহাই উতকুষ্ট পরা ভক্তি-_একটা সান্দিভৌমিক 
আদর্শকে আরর্শ বলিয়া উপাসন। করা। অন্য সকল প্রকার ভক্তি কেবল 
এ ভক্তিলাতের সোপান মার। ভক্তিই ভগবদ্বশীকরিণী শক্তি, এ ভন্ভি 
উদয়ে একটার পর একটা সমস্তই পরিত্যন্ত হইয়া যার । অবশেষে আমর। 
বুঝিতে পারি যে, বাহা বস্তুতে আদর্শকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা বৃগ! | 
আদর্শের সহিত ভুলনায় এই মকল বাহ বস্ক অতি তুচ্ছ। কাঁলক্রাদে সাধক», 
সর্বব-নারভূত আদর্শকে ১ম্পুরুকূপে অন্থরেই জীবন্ত ও সত্যভাবে অনুভব করিবার 
সামর্টলাত করেন। যখন ভক্ত এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন ভগবানকে, 
 প্রমীণ করা যায়, কিনা, ভগবান সর্ববন্ত্ ও সর্বশক্তিমান কিনা, এই সকল প্র 
তার মনে উদয়ই.হয় না। তাহার নিকট ভগবান প্রেমময়, তিনি প্রেমের সর্াচ্চ 
আঁদর্শ। এবং এই ভাবই তীহার পক্ষে যথেউট। তিনি গ্রেমরূপ বলিয় 
স্বতঃসিদ্ধ অন্য-প্রমাণ-নিরপেক্ষ । প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের অস্তিস্-প্রমাণের 
কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। অন্যান্য ধশ্ৰের বিচারক স্বরূপ ভগবান প্রমাণ করিতে 
অনেক প্রমাণের আবশ্যকতা হয় বটে» ভক্তের এইরূপ ভগবানে কিছুমাত্র প্রয়োজন 
থাকে না। তাহার নিকট ভগবান প্রেমরূপ পুণস্বরপে বিদ্তমান। কেহই পন্ডিকে 
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পতির জন্য ভাল বাসে না, পতির অন্তর্ববন্তী আত্মার জন্যই লোকে পতিকে ভাল 
বাসে। 

কেহ কেহ বলেন মানুষের সর্বপ্রকার কর্মের মূল স্বার্থপরতা । উহাও 
প্রেম, তবে বিশিষ্টতাহেতু নিম্রভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে । যখন আমি আমাকে 
সর্ববব্যাগী ভাবি, তখন নিশ্চয় আমাতে স্বার্থপরতা থাকিতে পারে না। কিন্তু, 
যখন আমি ভমবশতঃ নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করি তখন আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ ও 
বিশেষ ভাব ধারণ করে। প্রেমের বিষয়কে সক্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ মনে করাই 
আমাদের ভ্রম । এই জগতের সকল বস্কুই ভগবশুপ্রসৃত স্থুতরাং প্রেমের যোগ) । 
কিন্তু ইহ। মনে রাখা কর্বব্য' যে, সমষ্টিকে ভালবাসা বলিলে অংশকেও ভালবাসা 
বুঝায়। এই সমষ্টিই ভাক্তের ভগবান। আর অন্যান্য শ্রকা:রর ঈশ্বর, স্বরগস্থ পিতা, 
শীস্তা, অফ্টা গ্রসৃতি ভক্তের নিকট নিরর্থক, তাহার নিকট ইহার কোনও প্রয়ো- 
জনীয়তা নাই। যখন অন্তর গুদ্ধ, পবিত্র এবং স্বীয় প্রেমামৃতে পুর্ণ হয়__তখন 
অন্য সকল প্রকার ঈশ্বরভাব অন্মপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক পর! 
ভক্তির প্রভাবই এইরূপ । তখন সেই উচ্চাবস্থাপন্ন ভক্ত, তাহার ভগবানকে 
মন্দিরাদিতে আদন্বষণ করিতে যান না। তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না, 
যেখানে তিনি নাই । ভিনি ঠাহাকে মন্দিরের ভিতরে বাহিরে দেখিতে পান। 
তিনি তাহাকে সাধুর সাধুায়, পাগীর পাপে, দেখিতে পান। ইহার কারণ, 
তিনিই পূর্বের প্রেমজ্ঠোতিরূপে শিজ হৃদয়ে দেখিতে পাইয়াছেন। মানবীয় ভাষার 
প্রেমের সর্বেবাচ্চ আদর্শের পরিচয় দেওয়া অসন্তব। খুব উচ্চ মানবকল্পনাও 
অনন্তপুর্ণতা ও সৌন্দধ্য অনুভব করিতে অক্ষম। তথাপি সর্ববদেশের 
উপাসকগণকে তাহাদের প্রেমের আদর্শ অনুতব করিতে ও উহার নামকরণ 
করিতে চিরকালই এই অনুপযোগী মানবীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে । 
মানব, ভাগবত বিষয়সমূহ নিজের মানবীয় ভাষাতেই প্রকাশ করিয়। থাকে । 
পুর্ণ কেবলমাত্র আমাদের আপেক্ষিক ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে। সমুদয় 
জগ আমাদের নিকট আর কি? অনন্ত যেন সাম্ত ভাষায় লিখিত মাত্র। 
এই কীরণে ভক্তের! ভগবান ও তাহার প্রেমের উপাসন। বিষয়ে লৌকিক 
প্রেমের লৌকিক শব্দ সমুহ ব্যবহার করিয়। থাকেন। এই কারণে এই 
পরা ভক্তি শান্ত, দাহ্য, সখ্য, বাংসল্য, ও মধুর এই পাঁচ নামে আখ্যাত 
হইয়াছে । 

যখন মানুষের হুদ প্রেমামি প্রহ্থলিত হয়, যখন তাহার বুদ্ধি প্রেমোনমত্ততায় 


৩য় সংখ্যা ] ভক্তি-কগা । [৬৯ 
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আত্মহারা হয় নাই, এই-_বাহক্রিয়াকলাপ বাহভক্তি হইতে একটু উ উন, 
সাসাসিদে রকম একটু প্রেম উদয় হইয়াছে মা, ধখন উহ তীব্র বিকাশ 
শীল প্রেমের উন্মুন্ততালক্ষণে লক্ষিত নহে, তখন উহাকে শান্ত ভাব বলে। 
দেখিতে পাই জগতে কতকগুলি লোক আছেন তাহার! ধীরে ধীরে সাধন- 
পথে অগ্রসর হন। আর কতকগুলি লোক আছেন তাহারা ঝড়ের মত 
বেগে চলিয়া যান। শান্ত তক্ত ধীর, শান্ত, নত্র। তদপেক্গা একটু 
উচ্চ অবস্থা! দাহ্য । এ অবস্থায় মানুষ নিজকে ঈশ্বরের দাস মনে করে। 
বিশ্বস্ত ভূত্যের প্রভুভক্তিই ইহার আদর্শ। তাহার পর সখ্য প্রেম, তুমি 
আমার প্রিয়বন্ধু। যেমন মানুষ আপনার বন্ধুর নিকট হৃদয় খোলে, 
জানে যে, বন্ধু তাহার দোৌষের জন্য তিরস্কার না করিয়। যাহাতে তাহার 
হিত হয় তাহার চেষ্টা করিবে ।  বন্ধু্য়ের মধ্যে যেমন একটা সমান 
সমান ভাব থাকে তজ্ধপ সাধক ও তাহার সখা-রূপ ভগবানের মধ্যে যেন 
এক রকম সমান সমান ভাব। স্ৃতরাং ভগবান আমাদের হৃদয়ের অতি 
সন্নিহিত বন্ধু হইলেন। সেই বন্ধুর নিকট আমরা জীবনের সব কথা খুলিয়া 
বলিতে পারি। আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গুপ্ত ভাঁবসকল 
তাহার নিকট জানাইতে পারি । সম্পূর্ণ ভরপা আছে যে, তিনি যাহাতে 
আমাদের মঙ্গল হয় তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া আমরা সম্পূর্ণ 
নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এই জাগতিক ব্যাপার সমস্তই তার খেলা, আমরা 
তাহার খেলার সহায় মাত্র। তিনি আমাদের অনন্তকালের খেলার সঙ্গী । 
প্রতি অণুতে তিনি খেলা করিতেছেন, তিনি খেল! করিতে করিতে পৃথিবী 
সূর্য্য, চন্দ্র, তাঁরা প্রভৃতি নিশ্মাণ করিতেছেন। তিনি মনুষ্য-হৃদয়, প্রাণী উদ্ভিদ 
সমূহে ক্রীড়া করিতেছেন । আমর! তাহার সতরঞ্, খেলার জিনিষ । তিনি সেই 
গুলিকে যেন একটী সতরঞ্চ খেলার ছকে বসাইয়! তাহাদিগকে চালিত করিতে- 
ছেন! তিনি প্রথমে একদিকে, পরে অপর দিকে সাঁজাইতেছেন, আমরা জ্ঞাত- 
সারে বা অজ্ঞাতভাবে তীাহারই ক্রীড়ার সহায়ক । কিআনন্দ! আমর তাহার 
ক্রীড়ার সহায়ক! তার পরের অবস্থাকে বাৎসল্য, প্রেম কহে। উহাতে 
ভগ্নবানকে পিতা না ভাবিয়া সন্তান ভাবিতে হয়। এটা কিছু নূতন রকমের বোধ 
হইতে পারে | কিন্তা উহার উদ্দেশ্য আমাদের ভগবানের ধারণা হইতে 
এসবের ভাবগুলি সব দূর করা! এশ্ব্্য ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে । 
কিন্তু ভালবাসায় ভয় থাক] উচিত নয়। চরিত্র গঠনের জন্ক ভক্তি ও 
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চারার 
আজ্ঞাবহতা আবশ্যক বট, কিন্তু একবার চরিত্র গঠিত হইলে, যখন 
গ্রেমিক শান্ত প্রেমের একট, আস্বাদ করেন, আবার প্রেমের তীব্র উম্মন্ত- 
ও কিছু আস্বাদ করেন তখন তাহার আর নীতি শান্ত, সাধন, নিয়ম, এ 
“কল গুলির কিছু মাত্র প্রয়োজন থাকে না। ভয়োৎপাদক এশ্বর্যভাব 
হাড়াইবার জন্য তিনি ভগবানকে সম্ভানরূপে ভাল বাঁসেন। | 
মা বাপ চ্েলের কাছে ভয় পায় না, ছেলের প্রতি তাদের ভক্তিও 
হয় না। ছেলের কাছে তাদের প্রার্থনা করিবারও কিছুই থাকে না। ছেলের 
সর্বদা পাওনার দাবী। সম্তানের প্রতি ভালবাসার জহ্য বাপ, মা শত 
শত বার শরীর ত্যাগে প্রস্তত। ভ্ীহারা এক সন্তানের ভন্য সহজ 
জীবন উৎসে প্রস্থত। এই ভাব ভষ্টাতিই ভগবানকে বাৎসল্যভাবৰে ভাল- 
বাস। হয়। যে সকল জন্দায় ভগ্গবান অবতার হন বিশ্বাস করেন, 
তাহাদের মধ্যে এই বাহসলা ভাবে উপাসনা স্বাভাবিক । মু্লমানদের 
পক্ষে ভগবানকে এই রূপে সম্ভানভাবে ভাবা মহা কঠিন। তাহারা! ভঙয়ে 
এ ভাব হইতে দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু ্রীষ্টিয়ান ও হিন্দু এ ভাব সহ- 
করেই বুঝিতে পারেন। কারণ, তাহাদের বালক যিশু ও ঘালক কৃষ্ণ রহিয়াছেন । 
মানুষে প্রেমের এ স্বর্গীয় আদর্শকে আর একরূপে প্রকাশ করিয়াছে । 
উহার নাম মধুর-উহাই সর্বপ্রকার প্রেমের মধ্যে সর্বোচ্চ । জগতের 
সর্ব্বোচ্চ প্রেমের উপর উহা! শ্থাপিত,আর মানবীর প্রেমের মধ্যে সর্বেবোচ্চ | 
স্ত্রী পুরুষের প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকৃতিটাকে ওলটু পালট্‌ করিয়া দেয়, 
গার কোন্‌ প্রেম সেরূপ করিতে পারে £ কোন্‌ প্রেম লোকের প্রতি পরমাণুর 
মধ্য দিয় সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিরা তুলে £ নিজের প্রকৃতি 
ভুলাইয়। দেয় ? মানুষকে হয় দেবতা, নয় পল) করিয়া দেয়? এই মধুর ত্রেমে 
ভগবানকে আমাদের পতিরূপে চিন্তা কর! হয়। আমরা সকলে ভ্রী। জগতে 
আর পুরুষ নাই। কেবল একমাত্র পক্ষ আছেন, তিনিই আমাঁদের সেই 
প্রেমাম্পদ একমাত্র পুরুষ। স্ত্রী পুরুষের অনির্বনচনীয্ন ভালবাসা ভগবানে 
অর্পণ করিতে হইবে। জগতে যত প্রকার প্রেম দেখিতে পাই, তাহার এক- 
মাত্র লক্ষ্যই ভগবান। . তবে হতভাগ্য লোকে, যে অনন্ত সমুদ্রে মহান্‌ প্রেমের 
নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে জানে না, স্থতরাং নিরেবাধের ন্যায় মানুষরূপ্‌ 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি, উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। উহা নিশ্চিতই 
অশান্তি আনয়ন করিবে। সুতরাং আমাদের প্রেম পুরুষোত্তমেরপ্রস্ি প্রয়োগ 


৩য় সংখ্যা ] ভন্ভি-কব)। . গ১ 








শী পিসী 


করিতেই হইবে; ধাঁহার বিনাশ নাই, ধাহার কখনও পরিবর্তন নাই, যাহার 
প্রেমসমুদ্রে জোয়ার ভাটা নাই। প্রেম যেন তাহার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছে, যেন উহ 
সেই প্রেমের অনন্ত সমুদ্রে পৌছে। সকল নদীই সমুদ্রে পৌঠে। একটু 
জলবিন্দু পর্য্যন্ত পর্ববত গীত্র হইতে পতিত্‌ হইয়া কেবল একটী নদীতে থামিতে 
পারে না। অবশেষে সেই জলবিন্দু কোন না কোনরূপে সমুদ্রে প্রবেশ করে। 
ভগবান আমাদের সর্বপ্রকার ভাবের একমাত্র লক্ষ্য। যদি রাগিতে চাও, 
ভগবানের প্রতি রাগ -কর। ছোট ছোট সংসারের পুতুলে কি সখ আছে? 
অনন্ত আনন্দের জমাট সারকেই আমাদিগকে অগ্ছেষণ করিতে হইবে। ভগ- 
বানই সেই আনন্দের জমাট বাঁধা। আমাদের প্রবুত্তি ভাবাঁদি সবই যেন 
সাহার সমীপে যাঁয়। উহ ভাহারই জন্য অভিস্টেত। উহার যদ্দ্রি লক্ষ্যন্রম্ট 
হয়, তবে উহারা কুৎসিত ভাঁব ধারণ করিবে। যখন তাহারা তাহাদের ঠিক 
লক্ষ্যস্থলে পৌছায়, তখন অতি নিন্দতম বৃত্তি পধ্যন্ত অগ্যরূপ ধারণ করে। 
মানুষের মন ও শরীরের সমুদয় শক্তি, তাহারা যে ভাবেই প্রক।শিত থাকুক্‌ 
না কেন, ৬গবীনই গাঁমাদের একমাত্র লঙক্ষা, একায়ন। মনুষ্যহৃদয়ের সব 
ভালবাসা, সঘ প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকে যায়। তিনিই প্রেমের যোগ্য। 
এই মনুষ্যহৃদয় আর কাহাকে ভাল বাসিবে? তিনি পরম স্ুনগর, পরম মহৎ 
সৌন্দর্যযস্বরূপ, মহত্বস্বরূপ। ভ্রীহা অপেক্ষা ভগতে আর গ্ুন্দর কে আছে? 
তিনি ব্যতীত জগতে স্বামী হইবার আর উপযুক্ত কে? জগতে ভালন।মার 
উপযুক্ত আর কে আছেন ? অতএব তিনিই যেন আমাদের একমাত্র প্রেমাম্পদ 
হন্। অনেক সময় এমত ঘটে, যে, ভগবন্ত্তগণ এই ভগব প্রেমের নিষয় 
বলিতে গিয়া সর্বধপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষা ব্যবহার করেন। ূর্খের! 
ইহা' বুঝে না, তাহার! কখনও ইহা বুঝিবে না। তাহার! উহা ফেবল জড়ৃণ্টিতে 
দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মন্ততা বুঝিতে পারে না। 
কেমন করিয়। বুঝিবে ? হে প্রিয়তম! তোমার অধরের একটিমাঞ্জ চুগ্বন, 
ধাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তাহার তোমার জন্য পিপাসা ৰদ্ধিত 
হয়। তাহার সব দুঃখ চলিয়া যায়। তিনি তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া 
যান। ভগবান বাহাকে একবার তাহার অধরাম্ৃত দিয়া কৃতার্থ করি- 
য়াছেন, তাহারা “সমুদয় প্রক্কাতিই পরিবিত হইয়! যায়। তাহার পক্ষে জগ 
এক অনন্ত প্রেম-সমুদ্রে পরিপত হইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরমাবস্থা 
প্রকৃত ভগব প্রেমিক আবার ইহাতেও সম্ভষ্ট নহেন।$ ভক্তের অবৈধ 
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পরকীয় প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। কারণ, উহা অতিশয় প্রবল। 
উহার অবৈধতা৷ তাহাদের লক্ষ্য নহে। এই প্রেমের প্রকৃতিই এই যে, যত্তই 
উহা বাধা পায়, ততই উহা উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা অবাধ, 
উহাতে কোনও বাধা বিদ্ধ নাই। সেই জন্যই ভক্তের! কল্পনা করেন, যেন 
কোন বালিকা তাহার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, আর তাহার পিতামাতা ব৷ 
স্বামী এ প্রেমের বিরোধী । যতই এ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয় ততই উহা প্রবল 
ভাব ধারণ করে। এরশ্বরিক প্রেমের বিষয় বর্ণনা করিতে মানবীয় ভাষ। প্রকৃত 
অনুপযুক্ত। আর যাহারা উহা সাধারণ নায়ক নায়িকার প্রেম মনে করেন, 
তাহারা বাতুল মাত্র। যাহা স্থরজন-ছুলভ, তাহা কিরূপে মানব কঙ্লন। 
করিবে? * বিশ্ব গ্রপঞ্চ, থে প্রেম-সম্ত্রে মিলিতে প্ররয়াসী, তুচ্ছ মানব-কল্লনা 
তাহার কি পরিচয় দিতে পারে? সামান্য নায়ক নায়িকার অনুরাগজাত প্রেম 
শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমের সহিত ত্কুলনা! করিয়া, বুঝিতে চেষ্টা করাও মহা! 
পাতক। যিনি জিত-মন্মথ, সর্বরথা পুর্ণ, তীহাকে বিচলিত করিতে পারে জগতে 
এমন কিছু নাই। তীহারই হলাদিনী শক্তি জীবদেহে আনন্দামুভব করাইয়৷ 
থাকে। তিনি যেন আনন্দস্বরূপ, তাহাকে বাদ দিয়া আমর! পৃথকরূপে আর 
কিছুই ভাবিতে পারি না । অনুরাগময় চক্ষে যাহাই কিছু দেখি, সে সমুদয়ই 
তাহা হইতে ভিন্ন নহে। আমর] ভালবাসিতে তীাহাকেই ভাল বাসি। জ্ঞাত- 
সারে বা অজ্ঞাতসারে তাহাকেই ভাল বাসি। তিনিই আমাদের প্রেমাস্পদ, 
একমাত্র ভালবাসার লক্ষ্য। নশ্বর পুতুলের প্রতি ভালবাসা অর্পণ করিয়াই 
আমরা অপার ছুঃখপ্রাপ্তড হই। সে প্রেমে হাঁসি কান্না নাই, বিনিময় নাই, 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। আমরা তাহাকে, সেই প্রেমময়কে দেখিতে চেষ্টা করি, না 
তাই দেখিতে পাই না, যে ধর্তে পারে সেই তারে ধরে। অগাধ জলে ডুব 
ন৷ দিলে মুক্তা মিলে না । আমরা! শুধু ভাসিয়া বেড়াই, তাই রত্ব পাই না। যত 
করিলে রত্ব অবশ্যই মিলিবে, নচেৎ ভগবান মিথ্যা, তার বাক্য মিথ্যা, সমস্তই 
মিথ) | | ৃ 
(কমশঃ) 


হিন্দু-শুদ্ধি-মভা। 


লেখক- সম্পাদক । 


সাধারণের সংস্কার এই যে অন্য, কোন ধশ্মাবলম্ী লোককে হিন্দু সমাজভুক্ত 
করা যায় না। একথা সত্য যে অন্য কোন ধশ্মীবলম্বী লোককে বর্তমানে হিন্দু 
সমাজে গ্রহণ করা হয় না, ফিন্তী একখা সত্য নহে যে আদৌ এরূপ কর! যায় 
না, এবং কখনও এরূপ করা হইত না। | 
হিন্দু শব্দটা আধুনিক হইলেও হিন্দুধস্ম আধুনিক নহে, আর্ধ্য শাস্ত্োক্ত 
সনাতন ধর্মই হিন্দুধপ্্ম নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। হিন্দু শব্দটা সিশ্ধু শব্দ 
হইতে উৎপন্ন এবং সিদ্ধু নদী এবং সিদ্ধু-নদী-প্রদেশস্থ লোককে প্রাচীন পারসিকেরা 
“স* স্থানে “হ* উচ্চারণ করিয়া হিন্দু নামে অভিহিত করিতেন, এবং এ হিন্দু 
নাম কেবল যে পঞ্চনদ-দেশবাসী সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত তাহা নহে, উহা সমস্ত 
ভারতবাসী সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এইরূপে ভাঁরতবাঁসী হিন্দু নাম 
পাইলেন এবং তাহার বাসস্যানের নাম হইল হিন্দুস্থান। প্রাচীন পারসিকদিগের 
ধ্ম্স্থ “তেন্দিদাদে” (৮70105 ) হিপ্ত হিন্দুর” (11900211100 ) 

নাম দৃষ্ট হয়। বেদে “সপ্টসিদ্ধব:” নাম দৃষট হয়। এই সপ্তসিদ্ধু বা সপ্ত নদীর 
নাম-বিতস্ত! (01)101) ) অশিরী (01767001১), পরুশ্মী (172020 0৮ 
7২০৬1), বিপাশা (13685 ), শুতুত্রী (5909))। বেদের এই সপ্তসিক্কুই পারসিক- 


দিগের হপ্ত হিন্দু। 
এমন একদিন ছিল বখন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশ অর্থাত পঞ্জাব এবং 


আঁফগানিস্থান লইয়া প্রাচীন পারসিকদিগের ' সহিত এবং ভারতবাসীদিগের 
সহিত মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইত। প্রাচীন আধ্যদিগের এপ্রথম নিবাস যে এই উত্তর 
পশ্চিমাং শৈ অবস্থিত ছিল তদ্ধিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 

' কোন ফোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশ যে পারসিকদিগের হস্তগত হুইত, তাহার 
বিশিষ্ট প্রমাণ আঁছে। প্রাচীন পারসিকের। এই পঞ্জাব প্রদেশকে. সমগ্র হিন্দৃস্থান 
বলিয়৷ মনে করিতেন । এরই শ্রদেশটিই তেন্নিদাদে বণিত ১৬টা রাজ্যের অশ্যতম 
একটা রাজ্য শ্বরূপে “্হপ্ত হিস্দু” নামে বর্দিত হইয়াছে । স্ৃতরাং হিন্দু নামটা 
প্রাচীন আর্ধ্যদিশৈর নামীস্তর মাত্র, এবং তাহাদের “সনাতন ধর্ষই হিন্দু ধর্ম! 
এই সনাতন ধর্ম যদি চ আর্ধ্যদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম তথাপি উহা! হইতে ষ্ঠাহার! 
অন্ত 'কাহাকেও -কখনও বঞ্চিত কন্পিতেন না। যে কোন ব্যক্তি এই ধর্ম হণ 

১৩ 


“খপ €) হিন্দু-পত্রিক। | [ ৩০শ বর্ধ, আযাট 


কাঁরতে পারতেন, এমন কি যবন বা গ্রীকেরা পধ্যস্ত হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে 
'পারিন্তেন এবং তাহাতে সমাজে. কোন বাধ! ছিল নী। শক, হুন, মঙ্গোলীয় 
গ্রভৃতি সকল জাতিই হিন্দুধর্ের মধ্যে আসিতে পারিতেন। 

আনারধ্য শব্দ দ্বারা আর্ধোতর সমস্ত জাতিকেই বুঝায়। চীন . প্রস্ৃতি 
জাতি অনার্ধ্য, কিন্তু অনার্য শব্দ বারা কোন হীনতা সূচিত হয় না.। শ্রেষ্ঠার্থে 
আর্যযশব্দ প্রযুক্ত হইলে, অনার্য শব্দ ঘ্বারা হীনতা। সূচিত হয়, নতুবা! নহে | 
ভারতবর্ষের মধ্যে ও বাঁহিরে আঁধ্য এবং অনার্য উভয় জাতিই হিন্দুধর্শোর মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারিতেন ৷ এই প্রথার এতিহাসিক প্রমাণ আছে. কুষাণ নামক 
এক জাতীয় রাজার নাম কুজুলকদফিশ | তাহার পুত্র ভীম কদফিশ্‌, তাহার পুত্র 
কণিক্ষ, তাহার পুত্র হুবিষ্ব, তাহার পুত্রেয় নাম-হইল রন্দেব। ইহার! সকলেই 
শরথমে বৌদ্ধ ও তৎ্পরে হিন্দু ধর্ম মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। 'অনেক্ক জাতি বৌদ্ধ 
ধর্শের মধ্য দিয়া হিন্দু ধর্ষ্ধে আসিয়াছিলেন, এবং অনেক জাতি একেবারেই 
হিন্দুধন্মে আপিয়াছিলেন। মঙ্গোলীয় অহম্‌ রাজার নাম শুকর্রেমু তাহার 
পুত্রের নাম হ্থুরাং ফা, তাহার পুত্রের নাম ম্ুতিং ফা, তাহার পুত্রের নাম্‌ 
হুইল জয়ধবজ, তশ্ পুত্র চত্রধবজ্জ, তস্য পুত্র রামধবজ। অহিন্দু ক্রমে হিন্ু 
হইয়। গেল। অহম্দিগের, রাজ! যে ফ্বেল হিন্দু হইলেন তাহা নহে, অহম্‌ 
জাতিই এইরূপ ক্রমে ক্রমে হিন্দু হইয়া গেল। উজ্জয়িদ্দীর শক রাজা যজামোঁটিক, 
তাহার পুর চষ্টন, ভাহার পুত্র জয়দমন, তাহার পুত্র কুদ্রদমন। 

গ্রীকেরাও যে হিন্দু হইভ তাহারও অনেক প্রমাগ আছে। নিয়ান্দের 
€7১1527997) বৌদ্ধ হওয়ার কথা অনেকেই জানেন। নিন্গে হেলিওডোরের 
কিন্দ, হওয়ার কথ বণিত হইতেছে-_গোয়ালিয়র রাজ্যে বোধনগরের প্রস্তর স্তাম্তের 
উপর ত্রাক্গী অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে__ ডি .. 18: ক 

পদেব-দেবস্য বানুদেবস্ত গরুড়ধ্বড হয়মহংকারিতঃ ইহ হেলিদোরেণ ভাগবতেন 
দিয়ন পুরেণ তক্ষশিলাকেণ যোনদুক্েন 'মাগতেন মহারাজন্ত অস্তলিকিতন্ত উপেত্য 
সকাশম্‌, রাজ্ঞ কাশীপুত্রস্য ভাগভদ্রন্ত”--অর্থাৎ অহারাজ 'আসন্তিআল্কিদের 
(200 2101095) নিকট হইতে বাঁজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের সকাশে আগত, 
যবনদুত দিয়ন (13:97 )-পুত্র হেলিওডোর (176511590০7) যিনি তক্ষশীলাবাসী, 
ও ভাগবত অর্থাৎ বিষ্পাদক-_এখাঁনে এই গরুড়ধ্বজ দেরদেব বান্ুদেবের, 
উদ্দেশে স্থাপিত করিলেন। তখন যবন (গ্রীক )ও হিন্দ, হুইতে.. পাঁরিত,, 
বিফুপুজা করিত, ভাখীত উপাধি লইত। . হিন্দ, শীক্্রমতে সমস্ত :মানবই - মনন 


৩য় সংখ্যা] হিন্দ,-গুদ্ধি-সভ| 1 ... পঙ্ 
পুত্র। যাহারা ভারতের বাহিরে তাহারাও এঁ মনুর পুত্র। শান্ত্ানুসারে 
সকলেই পুর্বেধ এক সনাতন ধর্ম্মীবলম্বী ছিলেন এবং পরে কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ভূক্ত হইয়াছেন । 

সনাতন ধর্মের কেহ কোন প্রবর্তক নাই, এ ধর্ম চিরকালই আছে, অন্যন্য 
সম্প্রদায়ের এক একজন প্রবর্তক'আছেন যথা-মোসেস্‌ বা মুসা, সু, মহপ্মদ 
প্রভৃতি। অস্ত ধশ্নেরংলোকের হিন্দ,ধর্মটে আসিবার-বিরুদ্ধে শানে কোন বাধ! 
নাই। পুর্বে হিন্দ,রা জন্থ ধর্মের লোককে স্বধন্মে গ্রহণ করিতেন, এখন 
করিবেন কিনা. তাহা তাহাদের চিন্তার বিষয়, 
বৌদ্ধ ধন্ম হিন্দ, ধর্মের শাখা মাত্র এবং ভগবান বুদ্ধ তাহার জীবনকালে 
' এই ধর্দ্দের বহুল প্রচারে চেষ্টা পাইয়াছেন; মহারাজ আশোকের রাজগকাকো 
এই ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ।' 
৯৯৪৭ সালে জ্বাম্মীণ অধ্যাপক হিউগো! উইনন্থার. (11009 10061) 
উত্তর পূর্বৰ এঁসিয়া, মাইনর প্রদেশে বোঘজকইতে (730817025 101) যে শিলা 
লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার্প দ্বারা প্রমাণ হয় য়ে গ্রীপ্তীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 
পুর্বেবও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে সূর্ধ্বংশের রাজারা রাজস্ব করিতেন, 
এই দেশে কুশবংশের রাজা়। রাজত্ব করিতেন এবং তাহাদিগকে কাশবংশীয় 
বলা হইত। কাশ ও কুশ এক কথা। ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদিগের, 
নামও, এ দেশে অবিকৃতভাবে প্রচলিত ছিল,. বর্তমান আফগানিস্থান ও. বেলুচি- 
স্থান প্রভৃতি দেশও তায়তবর্ষের অন্তর্গত ও হিন্দ, দিগের বাসস্থান ছিল।' 

মুসলমানদিগের এক সম্প্রদায়ের নাম পাঠান।.. পাঠান শব্দটা “প্রাকৃতান্” 
শব্দ হইতে উৎপন্ন, প্রাক্কতান, শব্দের অর্থ যাহাদের ভাষা প্রাকৃত। “প্রাকৃতান”» 
হইতে গাক্তান এবং পাকতআন হইতে পাঠান শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। 
| . বাহলীক্‌ (82101 1390019) প্রদেশেও হিন্দ,ধশ্ম ছিল। মহাভারতে 
দু হয় যে যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় যজ্জে শিশুপাল বাহলীকরাজ দরদের, নাম উল্লেখ 
(রিপ়াছিলেন। যখন সেকেন্দর বাদশা! ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্ত বাহলীফ্‌- 
প্রদেশে আসেন, খন বাহলীক প্রদেশে জোরেষ্টার ধর্মী কিয়তপরিমাণে: 
প্রচলিত হইলেও হিনদর্ম ছিল।, প্রাচীন পারসিকরাও. সনান্তন ধর্্মাবলম্খী, 
ছিলেন। ). 
. পৌরাণিক. দেবান্ুর-সং গ্রামের কান্ত দ্বার! ইরানীয় বা. পারসিক জাতির; 
সহিত হিনদুদিগের.সানপ্রদায়িক বিবাদ সূচিত হয়।. কা ও. রোমীয়রাও 
সনাতন-ধর্সমডুক্ত। ছিলেন৷. ইহার বছল- প্রমাণ জাছে। পা 


রঃ হিন্দ্-প্রিক। ৷ [৩০শ বর্ষ, আষাঢ় 





৮ পপ পাপা সাপাহার 


নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ বিদেশীয়দিগকে নিজের অঙ্গ করিয়া লইতে 
 পারিত, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় ভারতে উপস্থিত হইলে হিন্দু সমাজ তাহাকে 
নিজ সমাজভূক্ত করিতে পারিল না, পরস্কু বহু হিন্দু ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিল। 
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অপর ধর্মের প্রতি অত্যাচার কর কিংবা অপর ধণ্মীবলগ্বী লোকদিগকে 
স্বধশ্ধে ব্লপুর্বক আনয়ন করা মুসলমান শান্ষের অভিপ্রেত না হইলেও এরূপ 
কার্য যে বহুল পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। 
স্বীয় ৯৮৬-৮৭ সালে গজনীর আমীর সবস্তগীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 
এই হইল যবন রাজ্যের সুত্রপাত। এই সময় পঞ্জাবের রাজধানী ছিল তাটিগা 
যাহা এখন পাটিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত। রাজ! ছিলেন জয়পাল। গ্রজনীর 
মীরের ভারতবর্ষ আক্রমণের ছুই বৎসর পরে প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়পাল 
আমীরের রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সিন্ধু নদীর পশ্চিম 
পারে চারিটী হুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন এবং বু হস্তী উপহার 
দিয়। আমিরের সহিত সন্ধি করেন। জয়পাল সন্ধিতঙ্গ করিয়। পুনর্ববার আমীরের 
রাজ্য আক্রমণ করিলে পুনর্ববার পরাভূত হন এবং জালালাবাদ জেলা আমীরকে 
সমর্পণ করিতে বাধ্য হন! 
জয়পালের এই ধর্ধা-বিরুদ্ধ কার্যের ফল হইতে এখনও ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ 
করিতে পারে নাই। ধর্ম অধন্মের ফল এক ভ্রীবনে সব সময়ে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না, বহ পুরুষ পুরুষানুক্রমে এঁ ফলভোগ করিতে হয় । ভগবান মনু বলেন 
“যদি নাত্মনি পুত্রেযু নচেৎপুত্রেযু নগ্তুযু। 
ন স্বেব তু কৃতোহধর্্মঃ কর্তৃ৬বতি নিষ্ফল; 1” 
আমীর যে কোন অধর্ম্মের কার্ধ্য করেন নাই এমন কথা আমি বলিতে চাঞ্ছি 
'না, কিন্তু অন্তে অধন্দ করিলে যে আমাকেও অধম করিতে হইবে এরূপ কোন 


কথা নাই। 
এই সময়ে ভারতে কোন চক্রবর্তী সম্রাট, ছিলেন না। বির প্রদেশে 


সেই সেই প্রদেশের .স্বাধীন রাজা ছিলেন।: মুসলমান আক্রমণের ভয়ে জয়পাল 
কান্তকুজ প্রভৃতি রাজার সহিত সম্মিলিত হইয়া 'মুনলমানদিগকে আক্রমণ ফরেন । 
“কিন্তু কুম্ বা করম উপত্যকার (72) ড%1০) যুদ্ধে প্রা হন এবং 
পেশোয়ার প্রদেশ মুসলমান রাজ্যভুক্ত হয়। 

: সবক্তগীণের পুঞ্ধ 'গুলতাম মামুদের ইতিবৃত্ত সকলেই, জামেন। এবং তিনি 
যেরূপ ভারতের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, চলর রান রাজ 
এতিহাসিক আলবরুণী বলেন :*-* টক 
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এই সময়েই ভারতবর্ষের যে কারণেই হউক, যে অধঃপতন হইতোছিল 

তাহার কোন সন্দেহ নাই। আলবরুণী নিজে হিন্দু শানে স্ুপগ্ডিত এবং 

হিন্দু সভ্যতার পর তীর যথেষ্ট ভক্তি ছিল কিন্ত তিনিও তৎকালীন হিন্দুদিগের 
সম্বন্ধে এই কথ! বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন £-্৮ 
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স্থবলতান মামুদ লগুদশ বার ভান্পতবর্ষ আক্রমণ করেন, সহ সহত্র 
লোককে হত্যা ক্রেন, ধনরতু লুখন ধরেন, সহ্খ সহস্র হিন্দদিগকে ক্রীতদাস 
করিয়! মুসলমান করেন। কোন 'যুদ্ধেই হিন্দ,র] তাহাকে : পরাভূত করিতে 
পারে না। ১০০১ শ্রীষ্টা্জে তিনি পেশোয়ারের নিকটে জয়পালকে পরাড়ুত 
করেন এবং তাহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়। লইয়া যান। জয়পাল অধী- 
নতা স্বীকার করিয়। মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু তিনি মুক্তিলাভ করিয়াই 
আত্মহত্যা! করেন । তীহার পুত্র আনন্দ পাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কাম্যকুজ, 
দিল্লী ও আজমীরের রাঁজাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া মুসলমানদিগের সহিত 
গ্রাম করেন কিন্তু পরাভূত হন। খ্ষখন জয় হিন্দ,দিগের করতলস্-প্রায়, 
তখন কোন কারণে উত্ডেজিত হইয়া আমন্দ পালের বাহন হস্তীটী আনন্দ 
পালকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ভ্রতবেগে পলায়ন করে। তাহাকে পলায়ন 
পর দেখিয়া হিন্দ, সৈম্ক ছত্রভঙ্গ হয় ধ্রাবং সহশ্র সহজ্স পলায়নকারী হিন্দ, 
সৈম্ মুসলমানদিগের দ্বারা নিহত হয়। কাঙগড়া, মথুরা, কাম্যকুজ, সোমনাথ 
প্রভৃতি সমস্তই মুসলমান হস্তে বিধ্বস্ত হয়, বহু হিন্দ, মুসলমান ধন্ম গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হয়, ভারতের ধন রত্ব সমস্তই লুঠিত হয়। বরণ বা বুলোন্দ 
সহরের রাজা হর দন্ত ও দশ হাজার হিন্দ, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হন। মথুরায় যে সর্ববপ্রধান_. মন্দির ছিল তাহা প্রস্তুত রুরিতে সুলতান 
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হ্থলতান মহ্ন্মদ ঘোরী ম্থুলতান মামুদদের বংশ পরাভূত করেন এবং 
পঞ্জাব দখল করিয়। ভারতের পুর্ববাংশ আক্রদণ .করেন। তৎকালীন 
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৮হ. ভিন্দু-পরিক।। | ৩০শ বন, আধা 


ক ক ০ পাশা ্পীশিশী পাশ শীত শি পিশ্প্পপিপীসপত - শত পিসিশি পাসে পি প্পিসীশিপিশ শি ীপ্পীসস্পা পাপা সপন _ পপ পপ পপ | পাত স্পট সপ শী এ হকির 


হিন্দ, রাজারা পুর্ন! র সামলিত হন এবং ত। হাদিগের সহিত ঘোরীর এক যুদ্ধ 
হয় ; এই সময় হিন্দদিগের নেত। হইয়াছিলেন স্থুপ্রসিন্ধ পৃরীরাজ। থানেশর 
এবং ক্র্ণালের মধ্যবন্তী তরাইন নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহত্সন 
ঘোরী পরাভূত হন, এবং নিজেও অত্যন্ত আহত হন। হিন্দ,র। কিন্তু তাহাকে 
বন্দী ন। করিয়। মুক্তি দান করেন এবং বিজিত সৈগ্য ধবংস ন। করিগ়। স্বদেশে 
প্রত্যাবর্ঘন করিতে দিয়াছিলেন। এই অনুরদশিতার জন্য পরনর্ম মর্াৎ ১১৯২ 
গ্রী্টান্দে ঘোরী দ্বিতীয়বার ভারতবর্ন আক্রমণ করেন। যুদ্ধে হিন্দ,দিগের পরাভব 
হয়, পৃশীরাজ ধূহ হন এবং তাহাকে হত্যা করা হঘ়। ভিনসেন্ট ন্মিখ এই 
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এই যুদ্ধের পর ঘোরী ভারতবর্ধ পরিত্যাগ করেন বটে কিন্তু কুতুবুদ্দিনের 
গস্তে রাজাভার রাখেন এবং কৃড়বের পেনাপতি বক্তিত্বার খিলিজি বঙ্গ বিহার 
এই প্রদেশ জয় করেন। তিনি ২০০ সৈন্য লইয়। বিহারের দ্রর্গ অধিকার করেন, 
চিনদং বৌদ্ধ কেহই আক্রনশকারীর হস্তে নিস্ত/র পান নাই, মন্দির, পুস্তকালয়, 
'ঘনৃতি সমন্তই ধরবংস প্রাপ্ত হয়। লক্ষাণ সেনের কখ| আর কিছু বলিব ন[। 
এই যে মুপলমান রাজ্য বঙ্গদেশে প্রন্িতিত হইল, ইহা! ১৭৫৭ সালের পলাশীর 
যুদ্ধ পর্মান্ত একরূপই ছিল। বুন্দেলখণ্ড জর করিবার পর জেতার স্বীর এঁতি- 
হাসিক যাহা লিখিয়াছিলেন -তা। পাঠ করিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। 
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মাঝে মাঝে দুই একনন মুসলমান রাজা ব্যতীত আর সকলেই হিন্দ,দিগের 
উপর খডগহস্ত ছিলেন । দাঁসবংশীয় বুলবনের একটা বৃত্তান্ত দেওয়া গেল:। 
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আলাউদ্দিন খিলিজী হিন্দ,দিগের সহিত যে বাবহার করিতেন তাহ নিঙ্গে 


»গ্রদন্ত হইল । 
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৮৪ হিন্টু-পত্রিকা । [ ৬০শ বর্ষ, আষাঢ় 
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ফিরোজ ভোগলক কয়েকটী হিন্দুমন্দির নিশ্মীণের কথ। শুনিয়। যাহ 
করিয়াছিলেন তাহ। নিন্থে দেওয়া গেল। 
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কোন গ্রামে ধর্মোৎসব হইতেছিল, সেস্থানে যাইয়া! তিনি যাহ! করিয়াছিলেন, 
ভাহাও নিলে দেওয়া গেল “1 005120 0১90 009 1590515 91 0559 
0০991 & 016 01010960501 015 2০010172601 510010 ০০ 001 
£0 0620. [1012206 01)6 11081001010 909 58675. [951//910617 
€01) 01617110005 10 91701200001 09500590001 1101 (6100165 
€ 1750520. 0051501 151560. 170500165. 

কিরূপ করিয়া তিনি হিন্দ,দিগকে মুসলমান করিতেন তাহ! নিন্গে প্রদত্ত 
হইল। | 
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তোগলকের ন্যায় অন্ান্য মুসলমান রাজাও হিন্নদিগফে মুসলমান করিতেন । 
সেকেন্দর লোদীও অনেক হিন্দ,মন্দির ধ্বংস করিয়াছেন। দক্ষিপাত্যের ৰাহামনী 
বংশের আহম্মদ শ। বিজয়নগর আক্রমণকালে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা 
নিম্গে দেওয়া! গেল। . | 
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ভিনসেপ্ট ন্মিথ বলেন--১৬৭৯ সালে যোধপুর হইতে. অনেক গাড়ী বিএহ 
আনা হয় এবং তাহাদিগকে অপমানিত করা হয়। এক বৎসর মধ্যে উদয়পুরে 
১২৩টা এবং চিতোরে ৬৩টী, জয়পুরে ৬৬টা, মোট ২৫২টা মন্দির ধ্বংস করা হয়। 


৮৮ ডিন্দ-পতিকা | [ ৩০শ বর্ণ, আষাঢ় 


যাহার হিন্দধর্্ম নষ্ট করিতেন না কিংবা বলপুর্ববক হিন্দুদিগকে মুসলমান 
ধর্্মভন্ত করিতেন না কিংবা তাহাদিগের মন্দির ধ্বংস করিতেন না এরূপ 
মসলমান রাজ! যে ছিলেন না এমন লঙ্ষে, কিন্তু শাহের সংখ্য। খুব অল্প । 

যদি কেহ মনে করেন যে শুদ্দি-সভার কথা বলিতে গিয়া এত কথা 
বলিবার কি প্রয়োজন আছে, তছুন্তরে বলিতে চাই যে মুসলমান বা অন্য 
সম্প্রদাফ হইতে হিন্দ, সম্প্রদায় পুষ্ট তো হয়ই নাই পরম্থ হিন্দু সম্প্রদায় 
হইতে লক্ষ লক্ষ লোক কেহ বা! স্বইচ্ছায়, কেহ বা কৌশলে, কেহ বা বলদ্বারা, 
কেহ বা লোভে, কেহ বা ভয়ে, কেহ বা স্বার্থের জগ্য অন্য ধণ্ম গ্রহণ করিয়াছে । 
ধন্ম-বিশ্বাসে যে কেহ অন্য ধন্ম গ্রহণ করে নাই, এরূপ কথা বলিতে চাই না, 
কিন্ধ এরূপ নিশ্বাসী লোকের সংখ্যা খুব অল্পই থাকা সম্ভব৷ 

যে যাহ? ভাল বুঝে তাহা প্রচার করিয়া স্বমতে অন্যকে আনয়ন করার 
কোন বাধা নাই। কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও এক ধশ্দ পরিত্যাগ করিয়া 
ধ্ান্তর গ্রহণ করিবার কোন বাধা নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্থীয় কুচি 
আন্সারে যেকোন ধণ্ম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। 

ন্মতরাং একজন মুসলমান কিংবা গ্রীষ্টীন প্রচারক তাহার স্বীয় ধর্মের 
শ্েষ্ঠতা দেখাইয়া যদি অন্য কাহাকেও তাহার নিজ ধন্মে আনয়ন করেন 
তাহাতে কৌন বাধা নাই। এবং যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে সেই ধর্ম 
গ্রহণ করিতে পারেন । 

ধরূপ কোন হিন্দু্্-গ্রচীরক শ্রীস্টানই হউক কিংবা মুসলমানই হউক, 
ভন্য কোন ধর্্ীবলম্বীকে হিন্দ,ধর্পে আনয়ন করিতে যদি চেষ্টা করেন তাহাতে 
কোন বাধা হইতে পারে না, কিংবা কোন খ্রীষ্টান বা মুসলমান স্বীয় ইচ্ছানু- 
সারে যদি হিন্দধর্ম্ন গ্রহণ করেন তাহাতে কোন আপন্তি হইতে পারে ন|। 
ইহাতে গ্রীষটান বা মুললমান সমাজেরও আপত্তি হইবার কোন কারণ নাই। 
গুরুকুল-প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আগর! প্রদেশস্থ মালকান! রাজপুতদিগকে 
(যাহার পুর্বেব মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ) পুনর্ববার হিন্দুধন্নমে আনয়ন 
করিতেছেন দেখিয়া, কৌন কোন মুসলমান নেতা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন । 
তীহাদের এই অসন্তোষ যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুরা যদি 
তাহাদের বর্তমান প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, অন্য ধরন্মাবলম্বীকে হিন্দ, ধর্ে গ্রহণ 
করেন, কিংবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী ব/ক্তি স্বেচ্ছাপুর্ববক পুনর্ববার হিন্দ,ধশ্মে 
গ্রবেশ করেন, তাহাতে তাহাদের কি যুক্তিসংযুক্ত আপত্তি হইতে পারে? 


৬য় সংখা ] একতা । ৮৯ 





প্রতি বসর সহজ সহত্র হিন্দু অন্য ধণ্ম গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে হিন্দুর] 
অন্য ধন্মাবলম্বীর প্রতি কোন প্রতিহিংসার ভাব দেখান না। 

এই অনুষ্ঠান হিন্দ, মুসলমানের মধ্যে একতা সংস্থাপনের পক্ষে প্রতিবন্ধক 
হইবে না বরং বিশেষ সহায়তা করিবে কারণ হিন্দুদিগের মধ্যে বর্তমান সঙ্কীর্ণত! 
হিন্দু মুসলমান মধ্যে একতা স্থাপনের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এরূপ 
প্রথা প্রচলিত হইলে বর্তমান সন্কীর্ণতা দূরীভূত হইবে এবং ধন্মমতের প্রভেদ্‌ 
থাকা সন্বেও সামাজিক ও রাজনৈতিক সন্মিলনের সহায়তা করিবে। অল্ল- 
দিনের মধ্যে অনেক মুসলমান হিন্দুধন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এদেশের মুসলমান- 
দিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন মুসলমানই হিন্দু, তাহাদের আচার ব্যবহার 
হিন্দুর স্যায়। হিন্দুসমাজ যদি পুনর্ববার তাহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করেন 
তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে বহুসংখ্যক মুসলমান পুনর্ববার হিধন্দুর্ম গ্রহণ 
করিবেন। কিন্তু হিন্দু সাজের এ বিষয়ে একটু মনোৌযোগ দিতে হইবে । যুক্ত- 
প্রদেশের আগ্রা, দিল্লী গ্রভৃতি স্থানে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি 
যে কার্য আরম্ত করিয়াছেন ভাঁরতবর্ষে সমস্ত প্রদেশেই তাহার বুল প্রচার 
হওয়া আবশ্বাক। বর্তমানে কেহ কাহারও ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে 
পারেন না । যদি কোন হিন্দু মুসলমান বা গ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন তাহাতে 
কেহ বাঁধা দিতে পারেন না। তন্রপ কোন খৃষ্টান বা মুসলমান বদি হিন্দু 
হয়, তাহা হইলেও কেহ বাধ। দিতে পারেন না। 


৪ ০০্স্পী পা 





একতা । 
লেখক-_-জ্রীপ্রমথনাথ সিকদার বি, এ। 


একভার সাঁড়া চারিদ্রিকে পড়িয়! গিয়াছে। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, দাক্ষিণাত্য- 
বাঁসী, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে প্রায় সকলের মুখেই] একতার মহিমা কীর্তিত] 
হইতেছে। প্রত্যেকেই যে যাহার মত একতা সংস্থাপনার্৫থ সচেউ। এ প্রচেষ। 
যে গুভেচ্ছা-প্রণোদিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নিন্দার । একতার মূল্য যে সকলে 
বুঝিতেছেন তাহ! তীহাদের এই সমস্ত আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করিলে প্রতীয়মান 
হয়। সমাজ-কল্যাণার্থ এই শুভেচ্ছা-প্রণোদিত চেষ্টা" প্রত্যেকের পক্ষে 


৯৩ হিন্দু-পত্রিক! ৷ [৩০শ বর্ষ, আধা 


বাঞ্ছনীয় এবং প্রশংসার্হ। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধির অনুযায়ী সমাজ- 
রক্ষার্থ একতা বা মৈত্রী সংস্থাপনের অধিকারী । সকলেই জানেন “তৃগৈপ্ড স্ব 
মাপনৈবরধ্যন্তে মক্তরন্তিনঃ1৮ সমাজ একটী সংঘ এবং সংঘ একতার 
উপর গ্রতিষিত। তাই সমাজ-জীবনের মূল ভিত্তি আদি নীতি একতা! সর্বাগ্রে 
সেবনীয় ও সংস্থাপনীয়। একতা। প্রতিঠিত হইলে সমাজ-জীবন-রক্ষোপযোগী 
অন্যান্য গুণাবলীর আগমন সম্ভব। একতা"_যাহা। মঙ্গলপ্রসূং জীবনপ্রদ, জ্ঞানকন্ম- 
প্রেমের উৎস, স্থজন-শক্তিসম্পন্ন,__তাহা মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত, মৈত্রীর উত্তব 
প্রেমে । প্রেমই জীবন, প্রেমই আনন্দ ও শিব। কারণ প্রেমে জগণ স্থ্ষট, 
প্রেমে অবস্থিত ও পালিত, প্রেমে চালিত, প্রেমই গতি । একতা যে মানুষের 
তথা জীবের এত প্রিয়, মঙ্গলপ্রদ এবং” শক্তির আধার তাঁর কারণ একতার 
সেবার দ্বারা আমরা সেই চরম সঙ্যয অদ্বৈত-তত্বকেই পুজা করি, মে তত্ব 
বিশ্বের মূলে অবস্থিত । যেকোন কার্য একতার দিকে নিয়ে ষায় তার সেবায় 
আমর! আমাদের অন্তনিহিত মুল সত্যকে বরণ করি । একতা প্রত্যেকের লক্ষ্য 
হওয়! স্ষ্টির মূলনীতি-সম্মত। মানুষ যেমন তাহার নিজ ধারা! রক্ষার্থ অন্তনিহিত 
প্রেরণার বশবর্তী হইয়া চেষ্টাশীল হয়, তন্রপ তাহার সমাজ বা! জাতি 
রক্ষার্থ তীহার আত্মনিয়োগ অবশ্য কর্তব্য । জম্টি-জীবন রক্ষণ ও মঙ্গলসাধনে 
ব্য্ি জীবনের সার্থক । সমাজ-জীবন রক্ষার্থ একতা মুলভিত্তি। একতা 
যখন অতীব প্রয়োজনীয় তখন তাহার স্বরূপ-নির্ণয় ও প্রতিষ্ঠার উপায় 
নির্ধীরণ সর্বাগ্রে কর্তব্য । একতাকে তামসিক, রাজসিক, সান্বিক তিন শ্রেণীতে 
ভাগ কর! যেতে পারে । বাহিরের আঘাতে, নিষ্পেষণে বা ভয়হেতু যে একতা 
ঘটে তাহাকে তামসিক একতা৷ বলা যেতে পারে, পরপীড়নার্থ গ্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য যে একতা উদ্ভৃত তাহা রাজমিক একতা । সমাজ-জীবনে জ্ঞান কন্ম ও প্রেম 
প্রতিষ্ঠার জন্য, লোক সংগ্রহার্থ যে এফতার জন্ম তাঁহার প্রতিষ্ঠা আত্মায়। 
তদ্বিধ একতায় আসে মঙ্গল ও আনন্দ। যে একতা বাহিরের তাড়নায় উপরে 
প্রতিষ্ঠিত, অন্তরের প্রেরণায় নহে, সে একতা ক্ষণস্থায়ী। বাহিরের তাড়না 
বা বলপ্রয়োগের অভাবে তাহা অদৃশ্য হয়। এরূপ একতা! জড়ীয়, তাতে 
জড়ন্থলভ, জীবনহীন, কতকগুলি জড়বন্তর সমবায়ের মত সমবায় আনিতে 
পারে কিন্তু সেথায় অন্তরের ধোগ না থাকায়, গভীরতম প্রদেশ: 
উৎসজাত জীবনীশ্তি ধারা প্রবাহিত হয় না বলিয়া! তাহার জীবন ক্ষণণ্থারী । 
সেরূপ জড়ীয় একতাঁয় তামসিকত বৃদ্ধি করিয়। মৃত্যু আনয়ন করে। যে. 


৩য় সংখ্য। ] একতা । ৯১ 








একত। ভয়ে বা হিংসায় প্রতিঠিত তাহাতে মানুষের হৃদয়কে পিশাচের লীলা- 
নিকেতন করিয়া তোলে। তা হতে আসে সংকীর্ণতা, আর সংকীর্ণতাই দুঃখ 
এবং স্বত্যু। ধঘেঁ একতা অস্তরতম প্রদেশ-প্রবাহিত প্রেমে প্রতিষ্ঠিত তার 
ভিত্তি বিস্তৃতিতে- আত্মায়, তাই তাহা আনে আনন্দ, হৃদয়ের মিলন, জীবন ও 
কল্যাণ। আমরা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে ষে একতার প্রতিষ্ঠার বৃথা আশায় 
উৎফুল্ল হই তাহাতে আমাদের নীচপ্রবৃত্তিগুলির অপসরণের অবসর ঘটে না, 
তখনকার মত সেগুলি স্বপ্তবৎ অবস্থিত থাকে, অবসর বা সুবিধা হইলেই 
চরিতার্থতায় সমস্ত বল প্রযুক্ত হয়। তখন থাকে শুধু স্বার্থের উপর নজর, 
স্বার্থ লক্ষ্য রাখিয়াই সমস্ত কার্ধ্য চলিতে থাকে, হৃদয় মনের কোনও পরিবর্তনের 
অবসর ঘটে না। মানবের দানবীয় বৃত্তির সংশোধনও হয় ন।। রান্বনৈতিক 
প্রয়োজন মাত্র লক্ষ্য রাখিয়া যে একতার চেষ্টা হইতেছে তাহা একতার ছায়া 
মাত্র। প্রকৃত একতা প্রতিষিত হয় শুদ্ধভাবে__-পবিত্র হৃদয়ে । তাই তথা-কখিত 
একতা সে শুদ্ধি ও পবিত্রতার অবর্তমানতায় প্রকৃত একতা নহে, অবসর 
পাইলেই ধ্বংসের তাগুব নৃত্য আরম্ত হয়। এ শুধু 7১60)/011 মাত্র। 
মন সর্বকর্মের উত্স, মনের পরিবর্তনে জগত পরিবপ্তিত। যতদিন মনের সে 
শুভ পরিবর্তন না ঘটে ততদিন কলুষিত মন সর্ববকন্মকে ভার সংসর্গজাত দোধ- 
দুষ্ট করিবেই। মনঃ-পরিবর্তন সর্বাগ্রে কর্তব্য; অবশ্য, কর্ম সে পরিবর্তনের 
সহায়ক । মনকে গঠন করে কম্ম, পুত করে ধন্মন এবং ধর্মই কর্মের গতি 
ও স্বভাব-নির্দেশক | সে ধর্ম শুধু মতরাদ নহে, তাহা জীবন-গঠনোৌপযোগী! 
কর্মেরও উত্স। জগতের বিভিন্ন জাতি সমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ধর্মই তাহাদিগের আলোকের পথ নির্দেশ 
করিয়া থাকে এবং নব সভ্যতার স্প্টি করে। ধর্মকে বাদ দিয়! যে সভ্যতা 
তাহা বিম্ময়োৎপাদক হতে পারে কিন্তু সয়তানের ক্রীড়াক্ষেত্র, সামগ্রিক স্বার্থের 
উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, উহা ক্ষণস্থায়ী, 
অচিরধবংসী। যাহার প্রতিষ্ঠা যত গভীর, তাহার স্থাযিস্বও তত দীর্ঘ। ইতি- 
হাস প্রমাণ দেয় যে সব সভ্যত। শুধু রাজনীতি বা অন্য কোন সংকীর্ণ 
উদ্দেশ্য লইয়া উঠিয়াছে তাহাদের আয়ু অচিরস্থায়ী। যে সভ্যতা ধর্মের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তাহার লক্ষ্য স্থির থাক পর্য্যন্ত উন্নতি ক্রমবর্ধমান | ধশ্মকে রাজ- 
নীতির সেবক করিলেও সেন্ধপ সভ্যতার ধ্বংস অবুস্তাবী। মানুষ ধর্ম্মপৃত 
হইলে সে বাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে তাহাই মুন্দর ও শিবময় হইবে; কারণ 
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তাহার কর্মের উত্স তে যুক্ত। তাই রাজনৈতিক হোক, বৈজ্ঞানিক বা 
দার্শনিক হৌক, তাহাকে ধশ্পরায়ণ হইতে হইবে; নতুবা তাহার কার্য্য জগতের 
মঙ্গল না আনিয়! ধ্বংসই আনিবে। ধর্ম্মপুত সমাঁজনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, 
দর্শন সমাজকে মঙ্গলের পথে চালিত করিবে । মানুষের প্রকৃত একতা এক 
তন্বেঃ যতদিন মানুষ অদ্বৈতৈর সেবক না হইতেছে ততদিন তার প্রকৃত 
একতার দর্শন ঘটিতেছে না, আর সে অদ্ৈতামুভূতি ধর্মে আনয়ন করে। 
তাই প্রত্যেককে ধাম্মিক ব্রহ্মভ্ব হতে হবে। বিভিন্ন ধন্মের উদ্দেশ্বাও আত্ম- 
সাক্ষাৎকার। এবং আত্মা এক ও জগৎ সে আত্মায় বিধৃত। বিভিন্ন ধর্ম 
বা মত বিভিন্নভাবে আত্মসাক্ষাতৎকারের পথ নির্দেশক মাত্র। আত্মাই ধর্মমা। 
তাহাকে লাভ করিলে জীবনের উদ্দেশ্টয সিদ্ধ-_জীবন পুর্ণতা-প্রাপ্ত_সকল ঘন্দে 
অবসান । মানুষ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হলেই দেখতে পায়. যে সকলের মধ্যে 
একই আত্মা এবং এক আত্মায় সফল। তখন সকল প্রশ্নের সমাধান, সব 
আনন্দ ও শিবময় । তাই সমাজকে, দেশকে, নিজ নিজ জীবনকে, বিন। সংঘর্ষে 
মঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে হ'লে সর্বপ্রথম চাই কতকগুলি সত্যগতপ্রাণ 
ত্যাগী পুরুষ যাহারা নিজ জীবনে সত্যলাভ করিয়া সেপথে জগতকে 
চালিত করিবে। এই 'অদ্ৈতের--সত্যের পথ ব্যতীত ক্ষুদ্রত্বের-_ স্বার্থের পথে শুধু 
সংঘর্ষ, তাতে আনে ধ্বংস । অতএব তাহ! অবশ্য পরিত্যাজ্য । এই সত্যসেবক- 
গণই দেশের ভাবী নেতা । কে আছ কোথায় নিদ্রিত, উখ্িত হও, উড 
সত্যদ্রষ্টার নিকট অবগত হও, লোক সংগ্রহ মন্ত্র দীক্ষিত হও। উত্তিষ্ঠত 
জীগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। ও শান্তিঃ। ঃ 


ব্রহ্মচধ্য। 
লেখক-_শরীপ্রমথনাথ সিকদার বি, এ। 


ব্রহ্ম বৃহৎ, “বৃহব্বাৎ ব্রদ্ধ 1% ধাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই। ব্র্ষণি চি 
ইতি ব্রহ্মচ্যযং | ব্রচ্গে বৃহতে অবস্থান, ব্রচ্মের সেবাই ক্রশ্ষচর্য । বিশ্বের মূল 
কারণ যিনি, জন্মাছ্স্যযতঃ, তিনিই ত্রহ্ষ । বৃহতের ভাব সেবায় মনের প্রসারণ, 
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পড়ে। বীর্য্য-ধারণাদি আনুসঙ্গিক ফল। শুধু বীধ্যধারণ হইলেই ব্রঙ্গচর্য্য 
হয় না । বীর্ধ্য ধারণ করিয়া যদি মানসিক ক্ষুত্রত্ব বর্তমান থাকে, মনের বিস্তৃতি 
না ঘটে, তবে এরূপ অবস্থা ব্রহ্মচর্্য নহে। বুহতের সেবা এবং দেহ-ইন্ড্রিয়- 
পরায়ণতা বা যে কোনও প্রকারের মনের স্থলতা পরস্পর বিরোধী। যে কেহ 
মনের স্থুলতার সেবক সে অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু ব্রঙ্ষচারী নহে; সে 
জড়োপাসক ৷ যে কোনও উদারভাব মনের স্থুলতা নাশ করিয়া! মনকে বিস্তৃতির 
পথে লইতে সমর্থ, তাহাই ব্রদ্ধচর্ষের অঙ্গীভূত ৷ শিল্প বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্যাদিও 
মনের প্রসারণের সহায়ক হইলে তাহা ব্রহ্ষচারীর সেবনীয়। প্রাচীন যুগের 
খধিগণের এবন্বিধ ব্রহ্ষত্য্যই লক্ষ্য ছিল। কারণ সকল উদারভাবই বিশের 
মূল কারণাভিমুখী। 

কামার জয় দ্বারা ত্রহ্মচর্যা লাভের প্রয়াস-_05500০0৮০ 175070এ--- 
ংসমূলক নীতি । উদাঁরভাবের সেবার দ্বার৷ ব্রহ্মচ্ধ্যলাভের প্রয়াস--০০50০- 
61৮০ 7)6000-_গঠনমূলক নীতি । শেষোক্ত পদ্ধতিতে কামাদির জয় আনুষঙ্গিক 
ফল, পৃথকভাবে তজ্জম্য চেষ্টার আবশ্ঠকতা নাই। ব্রঙ্গচর্ষ্যের অর্থে সত্রী-সংসর্গ- 
ত্যাগ গ্রহণ করিলে সেদিকে সফলকাম হইবাঁর উপযোগী কঠোর চেষ্টা 5৮0৫616এ 
জীবনের অধিকাংশ 70765 শক্তি নস্ট করিতে হয়। শুধু বীর্য্ধারণ লক্ষ্য ভাবিয়া 
জীবনকে পরিচালিত করায় জীবন কণ্টকিত হইয়া উঠে। অনবরত বিন্দধারণ 
চিন্তায় এক প্রকারে কাঁমরিপুর সেবাই করা হয়। কারণ আমাদের ইন্দরিয়গুলি 
এমনই ভাবে গঠিত যে মন যাহার চিন্তায় যত রত থাকে সে ভাব মনকে তত 
বলে আকর্ষণ করে এবং মনের উপর তত প্রভাব বিস্তার করে। যে ভাবেই 
যেধস্তকে চিন্তা করা যায় সেবস্তব সেই পথ দিয়া মনকে তদাকারে আকারিত 
করে এবং মন দীর্ঘ সময় যে আকারে আকারিত হয় মন তদবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
মানুষে মানুষে পার্থক্য মনের চিস্তারাশির দ্বারা । শুধু স্ত্রী-সংসর্গ ত্যাগের 
চেষ্টায় একদিকে মুললক্ষ্য বৃহতের চিন্তা হয় না__-অন্যপক্ষে অনবরতঃ ইন্ডরিয়- 
বৃত্তির চিন্তায় সেই বৃত্তি বলবান হইয়া উঠে এবং তদ্েতু কঠোরভাবে ইন্দ্রিয় 
নিরোধের চেষ্টা করিতে হয় ; 'ফলে অনেক সময় বিবিধ ব্যাথিরস্ৃ্ি। অস্বাভাবিক 
উপায়ের অবলম্বনে অনেক পাপের পথ স্বগম, কর] হয়। কামাদি রিপু 
দমনের চেষ্টায় অনবরতঃ মন সংল্ম থাকায় শুধু যে অন্য উচ্চনততি চ্গর 
অবসর কম ঘটে তাহা নহে, একটু অসতর্ক হইলে বা. শৈথিল্য ঘুটিলে তাহা -. 
অবসাদ জনিত্ই, হউক্‌ বা অপার্কতা, জনিতই হউক--্আমনি সকল কৃত্রিতার 
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বান্ধ ভাঙ্গিয়। যায়, এতদিনের অস্বাভাবিক চেষ্টার প্রতিক্রিয়ারূপে ইন্ডরিয়- 
বৃত্তিগুলি উদ্দাম উচ্ছ্‌ঙ্খলতা আনয়ন করে। অনেকের জীবনে এমনও ঘটিয়াছে 
যে এইরূপ পন্থা লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ ওষধাঁদির ব্যবহারের ফলে জীবনকে 
ধবংসের মুখে লইয়া গিঘ়াছে। যদি ইহাই লক্ষ্য হয় তবে ক্লীব ব্যক্তির 
করণীয় কিছু থাকে না। অপরপক্ষে বৈদিক খধিগণ, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহা- 
পুরুষগণ সন্তানের জনক হইয়াও ব্রহ্মচারী । 

সংকীর্ণার্থক ব্রহ্মচর্য্কে মহত্বজ্ঞাপক আদর্শরূপে স্থাপন করার ফলে অনেক 
সাধু সন্স্যাসীর শোচনীয় বীভৎস চরিত্র উৎপাঁদনের সহায়তা করা হইয়ীছে। 
বিবাহাদি হেয় বিবেচিত হওয়ায় অনেক মোহান্তাদি সাঁধারণতাবে স্ত্রীরূপে 
স্ত্রীলোক গ্রহণ করিবার সাহস না থাকিলেও স্ত্রী-সংসর্গকে জীবনের একটা 
প্রধান অবলম্বনীয় করিয়া লইয়াছে। আবার সন্তানোৎপাদন গহিতি কার্ধ্য 
কীত্তিত হওয়ায় রসিকাদি সম্প্রদায়ের উন্তব ঘটিয়াছে। তাহারা স্ত্রী-সংসর্গ অবাধ 
ভাবে করিয়া থাকিলেও তাহা নিন্দনীয় মনে করে না, পরল্ত সাধনার অঙ্গ 
বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বীর্যপাত ও গর্ভ নিবারণ-উপযোগী স্ত্রী-সংসর্গ 
ও জ্রণ-হত্যার ক্রোত খরভাবে প্রবাহিত। এরূপ শিশ্সোদর-সর্বন্থ কপট 
ব্রক্মচারীর সংখ্যা যে কত বদ্ধিত হইতেছে তাহা প্রত্যেক চক্ষুক্মান্‌ ব্যক্তির 
পক্ষে অতি সহজ বোধ্য। মানুষের মহবৰ তাহার উদার .বৃহত্ভাবের পোষণের 
উপর স্থাপিত না করিয়া সন্তানের অনুৎ্পাদনের উপর স্থাপিত করায় সমাজের 
যে ভীষণ অনিষ্ট করা হইয়াছে তাহা প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝেন। আধু- 
নিক সংকীর্ণার্থক ত্রহ্মচর্যের লক্ষ্য ক্ষুদ্র, ও অংশ লাভ এবং উহা অস্বাভাবিক। 
শ্রাচীন যুগের উদারার্থক ব্রক্ষচর্যের লক্ষ্য উদার মহান্‌ এবং বুহতের সেবা- 
মুলক এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী । সংকীর্ণার্থক ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষ্য এ পথে 
সহজ লঙ্য। প্রকৃতির নিয়মানুসারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিন্দুধারণও ঘটিয়। থাকে । 
প্রাচীন যুগের ত্রক্ষচর্্য নীতি মানব-মনন্তব্ষ ও দেহতব্বের মূলনীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। অর্ববাচীন কালের সংকীর্ণার্থক ব্রহ্ষচর্্য সেবায় স্ত্রীত্যাগী বীধ্- 
ধারপক্ষম ব্যক্তি পাইতে পারি, কিন্ত প্রাচীন যুগের ত্রহ্ষচ্য/সেবীর গ্যায় নানা 
উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন সৃষ্ষদর্শী তত্বজ্ঞের উদ্তব কঠিন। ক্রন্ধেস্থিত ব্রশ্মচারীর 
স্থলে যে দিন ভারতে সংসার-ত্যাগী নারী-ত্যাগীকে সর্বেধোচ্চ আদর্শরূপে 
গ্রহণ কর! হইয়াছে, সেইদিন হইতে দলে দলে কর্মমত্যাগী অকর্মণ্য সমাজের 
খবলগ্রহের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং সমাজের তলদেশে গু পাপজোত ধর্শের 


৩য় সংখ্যা] ংবাদ ও মন্তবা। ৯৫ 


শীমে বহিয়ী। সমীজ-জীবনকে জীবনীশক্তি-চ্যুত করিতেছে । নানী-ত্যাগী সংসার" 
ত্যাগী কন্ম্ত্যাী ভোগলোলুপ তথাকথিত সাধুর আহার বসন, বাসস্থান, 
ইন্্রিয়াদির ভোগ-লালস! বর্তমান থাকায় নানা প্রতারণার দ্বারা সমাজ পরখঠন 
চলিতেছে । ইহাদের সম্মানলাভ সহজ প্রাপ্য এবং একরূপ বিনাশ্রামেই 
লবলরূপ ভোগ লালসার পরিতৃপ্তিও ঘটে, তাই এ পথটা অনেকের পক্ষে 
লোভনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ণকাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলং 1” এ 
কথায় কেহ যেন না! বুঝেন যে আমি সংযমের নিন্দা করিতেছি। আমিও 
সংযমকে অবশ্য প্রশংসার্থ মনে করি। সংযম-লাতের উপাঁয় লইয়াই আমার 
মত-পার্থক্য। অবশ্য ধাহারা লোক-সংগ্রহার্থ জগদ্ধিতায় ক্ষুদ্র সংসার ছাঁড়িয়। 
বিশ্ব সংসারকে আপনার করিতে সমর্থ, তাহারা আমার ভূয়: নমস্য। কিন্ত 
সে সব মহনীয় চরিত্রগ্ুলি সাধারণ নিয়মের বহিভূত [20790101) মাত, 
(676191 1.2 সাধারণ নিয়ম, সমাজের আদর্শ, উহ! হইতে পারে না। 
মানুষের মহত্ব তীহার মানসিক উচ্চতার ও উদারতার উপর প্রতিষ্ঠির্ত 
হউক। এবং এইরূপ আদর্শ যাহাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় এমন প্রকাশ্থ 
বা অপ্রকাশ্ট নিয়ম ধারণার সংস্থাপন সমাজের কর্তব্য। রাম, কৃষ, 
বৈদিক খধিগণকে, জীবনের আদর্শ করিয়া যেন আমরা আমাদের জীবনে 
ত্রঙ্গকে লাভ করিতে পারি এই প্রার্থনা । পরমপুরুষ মঙ্গলময় পরম পিতা 
আমাদের সহায় হউন। হরিঃ ৩। 


মংবাদ ও মস্তব)। 


হিমালয় পর্বতে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ-. 

: সম্প্রতি টাইমস্‌ অব. ইগ্ডিয়াঁ নামক বোম্বাই সহরের শ্রবিখ্যাত্ত সংবাদপত্রে 
একটা আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে । ভিব্বত অভিযানে বীন্ঠ; 12: 
ছিলেন, তাঁহাদের ' মধ্যে মেজর ক্রুশ একজন প্রধান ব্যভি। তিন তক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে হিমালয় গর্ববতে ভাহার সঙ্গতি এক মার.” 
সাঁক্ষাৎ হুইয়াছিল। বর্তমানে মহাপুরুষের বয়স ২৪০ বহর । 7 
বিষ্ঠায়- বিশেষ পাঁরদর্শা। হিষালিয়ে আরও” অনেক সন্্যাসী, আছেন, খাদ 


১৬ হিন্টু-পত্রিকা। [ ৩০শ বর্ষ, আধা 





উহাদের নেতা। এই মহাপুরুঘ অন্তর্ধান বিভা জানেন, নিজের ইচ্ছামত লোকচ্ষু 
হইতে অন্তহিত হইতে পারেন! আরও স্বেচ্ছানুসারে তিনি নিজের হস্ত 
পদাদি ক্ষুদ্র বা বৃহদাকারে পরিণত করিতে পারেন। মেজর সাহেব স্বচক্ষে 
দেখিয়া আমিয়াছেন মহাপুরুষ তাহার সম্মুখে অবস্থিত একটা কাচের. গ্লাস 
ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং একটা প্রেতাবি বালকের দেহ 
প্রেতমুক্ত করিলেন। ভিনি বলেন যে আগ.মী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এক অতি 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইবে এবং উহার পর এক ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দিরে। 


বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-- 

গত ৭ই ও ৮ই আধা দিবসন্বয় নৈহাঁটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের 
চতুর্দশ অধিবেশন সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতছুপলক্ষে 
বাঙ্গালা ও আসামের নানাস্থান হইতে বহু সাহিত্যিক নৈহাটীতে সমবেত 
হইয়াছিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীধুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি ছিলেন। বদ্ধমানের মহারাজাধিরাঁজ বাহাছুর সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তীহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে তিনি বঙ্গ সাহিত্যের 
উন্নতিকল্পে কয়েকটা সারবান প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন । প্রতিনিধি- 
বগের আদর আপ্যায়নের কোনরূপ ক্রুটি ছিল না। স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্দরীর নাগর চেষ্টার ফলেই সম্মিলনের এতদুর 
সাফল্য ঘটিয়াছিল। 


স্বর্গীয় উমেশচন্্র বিদ্ারত্ব-- 


আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৯ই আধাঢ় রবিবার, 
উমেশচন্দ্র বিছরত্র মহাশয়ের পরলোকপ্রাণ্তি হইয়াছে। বিদ্তারত্ব মহাশয়ের 
ৃাতে বঙ্গীর সাহিত্যাকাশ হইতে একটা উজ্্বল নক্ষত্রের অন্তর্ধান : ঘটিল। 
ভিনি ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে যশোহরের অন্তঃপাতী কালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন 
তাহার প্রণীত “মানবের আদি জন্মভূমি টাকা অনুবাদসহ খথেদ, “জাতিতব-বারিধি”। 
প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তীহার নাম সাহিত্যত্রগতে অমর করিয়া. 
রাখিবে। আম্রা তীহার শোকসন্তপ্ড পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। 


জীহরিঃ । 


€ ১৮৭৭ দালের হ* আইন মতে বেগেদীকৃত ) 


ভিন্দ্র-পতিক।। 


০ ড় ৪৬)৩ 
৩১মা বর্ষ, ৩০শ খণ্ড আবণ ১৩৩০ সাল । 
এর্থ সংখ্য! । ১৮৪৫ শকাব্াাঃ 


যোগন্থঃ কুরু কর্মাণি। 


_ডাঁভ্তাঁর মহেক্্রনাগ সরকার এম. এ. পি এইচ. ভি, 


জীবনের পথে অশ্রসর হইতে না হইতেই আমর। বেশ বুঝিতে পারি ষে 
কত বাঁধা, বিপত্তি আমাদেন্র সাঁমূনে মাথ। উচু করে দাড়াইরা আছে । জীবনের 
পথ যে সরল ওসহজ নয় এটা ত নিতা অভিজ্ঞতার কথা । বাধা, বিপত্তি 
আছে বলিয়াই, মানব জীবনটা 'এত বৈচিত্্যময় হইয়াছে ; মানবের বুদ্ধি কত 
প্রকারে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। জীবনের পথ ৰণ্টকময় বলিয়াই ত 
বোধি-সন্তব্বের ভিতত্ন নির্ববাণের সাড়া এসেছিল, শঙ্কর অদ্বৈতে স্থিতি খুঁজিয়া- 
ছিলেন, চৈতন্য প্রেমের উদ্দীপনায় সমুদ্রে ঝাপ দিয়াছিলেন। সত্যি সত্যি 
মানবের অদৃষ্টটা এমনি যে ভিতরে আছে তাহার অফুরন্ত আশা, আকাঙক্ষণ, 
বাহিরে আছে তাহার সীমাহীন বাধা । এই ছুই শক্তির সংঘর্ষণে কে কোথায় 
ছড়িয়া পড়ে, মানবের অদৃষ্টের রশ্মি ধাহার হাতে আফ্ে, তাহা. কেবল তিনিই 


জানিতে পারেন। 
দার্শনিফদের ভিতর যত কিছু মতভেদ থাকুক না কেন, সকলেই কিন্তু এই 
চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলেন, কি করে মানুষের জীবনটাকে সুখী করিতে পার! 


৯৩. 


১৮ হিন্দু-পত্রিকা। [৩০ বর্ষ, শ্রাবণ 


খায়, কোন্‌ পথে গেলে সহজ ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়াও মানুষ আপন্দলাত 
করিতে পারে । আমরা যে আনন্দই চাই, ছুঃখ চাই না, ইহা ত জীবনের 
সাঁড়াই বলির দেয়। জীবন এবং আনন্দ ইহা! আমরা পুথক্ভাবে দেখিতে 
পাই না। জীবনই আনন্দ, আনন্দই জীবন। ূ 

"সানন্দ যদিও লক্ষ্য, মানুষের বুদ্ধি কিন্ত্ত এই আনন্দকে এক পথে, একভাবে 
খোঁজে নাই। কাহারও আনন্দ ভোগে, কাহারও আনন্দ ত্যাগে। কাহারও 
তনন্দ কর্মময় জীবনে, কাহারও ব। আনন্দ ধ্যানর শান্তিতে । আনন্দকে 
পাবার পথ যতই বিভিন্ন হউক না! কেন, আনন্দই যে একমাত্র বরণীয়--এ 
নিয়ে মনহ্বীদের ভিতর কোন মতবাদ স্ছ্ট হয় নাই। পণ নানা রকম থাকিলেও 
সীধারণতঃ দুইটা পথই আমাদের চ্টোখে পড়ে। একট! জড়ের উপাসনা, 
আর একটা চিতের উপাসনা । জড়বা্দ প্রকৃতি জগতে. যে শক্তি আত্ম-পরিচয় 
দিতেছে, যে শক্তির ভিতর একটা অন্ধ-তাণুব নৃত্য ভিন্ন জ্ভানের প্রকাশ 
ব। যোগের কৌশলের পরিচয় পাঁওয়৷ যায় না, তীহারই পুজা করিতেছে, 
তাহাকে কর্তত্বাধীনে আনিয়া মানবের সুখ সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা হইজেছে। 

জড়বিভুঙান আমাদের নিকট যতই স্থুখের পথ উদঘাটন করুক না কেন, 
এই শ্যখ এবং ভীহার 'অনুসঙ্গান আমাদের দৃষ্টিকে স্কুল জগতের করিয়া 
যেরাখে এটা ত অধ্।কার করিবার উপান নাই এবং ইহাও অনুভূত সত্য 
ঘে জড়জগতে নানাদিধ সুখে পরিপুক্ট হইয়াও আমাদের সম্ভার পরিতৃপ্তি 
হইতেছে ন, আনন্দ পুর্ীতাল।ভ করিতেছে নাঁ। জড়বিজ্ঞানের প্রশ্রয় দিয়! 
আমর! দেহাত-বুদধির প্রাধান্য স্থাপিত করি। ফলে হয়, আমরা বাহ 
কম্ম ও বাহ্‌ শভীশুভের দার! সম্পূরূপে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। আমাদের 
অন্তর্দেবভা চিরকীলের জন্য অবস্থার এবং পারিপাশ্বিক ঘটনার শুঙ্খলে বদ্ধ 
হইয়া ছট্ফটু করিতে থাকেন। আনন্দের অন্বেষণে পাই শরীরের দাসত্ব 
এবং প্রকৃতির চিরপরাধীনতা। এবং ইহা অনবদ্ধ সতা যে আত্মার স্বাতক্ত্য প্রকাশ 
যেখানে নাই, সুখও সেখানে নাই। জড়বিজ্ঞান কিছু পরিমাণ প্রকৃতির উপর কর্তৃ্ 
আমাদের হাতে আনিয়া দিলেও, সেই কর্তৃত্বের ফলে আমাদের পু দুঃখই বাড়িয়া 
যার, সত্যের বেদীতে শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে হয় ভোগ, কিন্ত জ্ঞানের 
নিত্য মুক্তির বিধৃতি বহুদুরে পড়িয়া থাকে । | 

জড়রাদের সিদ্ধান্তে তৃপ্ত না হইয়া. মনীষিগণ অস্তরদেবতার . ভিতর রশ 
ধ্যানে সত্যের প্রসন্ন দৃষ্টি অনুভব করিয়াছিলেন ।  চিত্বাদ ধাহার। মানেন তীহার! 
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সকলেই প্রকৃতির অভীত এবং মানব জীবনের অন্তরনিহিত এক চিম্মর সং 
আছেন ইহা বিচারের দ্বারা বুঝাইয়া থাকেন এবং ধ্যানের দ্বারা অনুভব 
করিতে বলেন। সেই সত্যের স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে কিছু মতভেদ থাঁকিলেও 
সেই সত্য যে জড় নহে, তাহ। যে নিজের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, অনৃতে পুর্ণ 
এবং আনন্দে মগ্প এ বিষয়ে কোন বিভিন্ন মত নাই। এই সত্াকে, ধীর 
ধারা, অমৃতের বাসন যোগস্থ হইয়] প্রত্যক্ষ করিতে চেন্ট। করেন । 
,.. অন্তজীবনে ধ্যানের গভীরতায়, বুদ্দির নিশ্মলতায় আমাদের অন্রাহার 
নিকট যখন জ্যোতিম্ময় সত্যের সহিত দিব্য মিলনের স্পন্দনে আলোকের 
পর আলোকের স্তর প্রকাশিত হয় তখনই আমাদের অন্তর!ম্মা জড়ের অধীনতা 
হইতে মুক্ত হইয়৷ চৈতন্যের ম্বাতন্ত্য এবং স্বাধীনতা অন্ভব করে। বোঁধ 
খন তাঁর বেশ অনুভব করে সেঞ্রবুতির দাস নয়, ইন্সিয়ের দাস নয়, সে 
নিত্য মুক্ত চিদাকাশের অধিবাসী, বিশাল ভাহার প্রাণ, সুশন তীশার দুর, 
চিন্ময় তাহার স্থিতি, নাই তীর সক্টা, মাই জীবনের ক্রান্তি। অফুরন্ত জীবনের 
তরঙ্গরোল সীমাহীন আনন্দের শপ্তেতে এতিনিত হইর়। মুক হইয়া যায়। 
জানমৌনভাব বেশী দিন স্থির হয়না। ক্প্রির এমনি কৌশল, এমন 
একটা অব্যক্ত নিয়ম আছে যে জ্ঞানী সত্যের মহিত নিত্যযুক্ত হইয়। মৌনী 
থাকিতে পারেন না । মস্ত শক্তির আবার যিনি, ভাহার সহিত মোগযুক্ত 
হইলে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নানাবিধ শক্তির অতীত হইয়া শক্তিকে ধারণ করিয়া 
যে অনন্ত কল্যাণের স্ঙ্রি বিধৃত হইয়। আছে, জ্ঞানী সেই কল্যাণের ধার! 
যাহাতে পুষ্ট হয়, তাহারই চেষ্টা করেন। নিজের আত্মশক্তিতে ঘোগস্থ 
হইয়া, ব্রহ্মশক্তির সহিত মিলিত করিয়া, ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্যকে পরিহার করিয়৷ 
বিরাট শক্তিতে পুর্ণ হন । সত্যি তখন তীহার কর্ম-চেষ্টা নিজ শক্তির 
দ্বারা স্ফ,রিত হয় না, বিশ্বশক্তি তাহার ভিতর দিয়া নিজের লীলা বৈচিত্র্যের 
গ্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। কোন বাধাই তাহার সাম্‌নে দাড়ায় না, দাড়াইলেও 
এমন একটা অঘটন সঙ্ঘটন হয়, যাহাতে সত্যের মহিমা! মানকের নিকট 
প্রকাশিত হয় । "জগত. রচনার. এই কৌশল এমনি স্থুন্দর যে যোগী তাহার 
যোগ সম্পদ, ধ্যানী তাহার প্রশীন্ত স্থিতি, :প্রেমিক তাহার নিত্য মিলনের 
নবীন অনুরাগ মানব, সমাজের নিকট প্রকাশ না' করিয়াই, নিজের সন্ডাঁকে 
মহাশান্তিতে বিলীন করিতে : পারেন 'না। এই কৌশলের মহন্ত অনুতব 
করিয়ীই বোধিসন্ব বলিয়াছিলেন দ্ধ টাহার।, ধীহার। নির্ববাণস্থখে স্পন্দনবিহীন 
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ধ্যানে নিমগ্ন!” “কিন্তু, আরও উচ্চতর শ্রদ্ধার পাত্র তাহারা, ধাহারা এই 
নির্ববাণের শান্তিস্বখ লাভ করিয়াও মানবের কল্যাণের জন্য নির্ববাথ তাগ 
করিয়াছেন ।৮ ত্যাগের মধ্যে এত বড় ত্যাগ আর নাই। সমস্ত মাঁনবকে নির্ববাণ 
দিবার আশায় উদ্ধ,দ্ধ হইয়া ভগবান বৌধিসন্্ মানবের দ্বারে দ্বারে ঘুর 
বেড়াইয়াছিলেন। চৈতন্য পথের ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে প্রেম ভিক্ষা 
করিয়াছিলেন। বন্ততঃ এই যে বিকর্ষণ, এই যে শক্তির কেন্দ্রচ্যু*ি-_ ইহাই ত 
যুগে যুগে জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে মানবসমাজকে পুর্ণতৃপ্ত এবং পরিপ্ুত করিয়াছে ।" 
মুকমৌনিতায জ্ঞানী প্রতিঠিত হইলে এ জগত নীরস হইয়া উঠিত, ইহ! 
শান্তির আগার না হইয়া, সয়তানের লীলাভুমিতে পরিণত হইত । 

জ্ঞানের শিখরচুড়। হইতে নির্ঝরের ধারার হ্যায় আপনার স্বচ্ছন্দ গতিতে 
কুল কিনার! ভাসাইয়। প্রবাহিত হয় অমৃতের প্রবণ, আনন্দের লহরী ) 
বাধাহীন উন্মুক্তপ্রাণে এই শোতের ধার! গামৃত পরিবেশন করিয়া) মানুষের 
জীবনকে পুর্ণতার সন্ধান দিয়া, জ্ঞানে দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া, দিব্য বিভূতিতে মণ্ডিত 
করিরা, আলোকের পর আলোকের ঝলক্‌, আনন্দের পর জানন্দের উচ্ছাস এসে 
মানব-হৃদয়কে কি এক অননুভূত রসে সিক্ত করে। এই স্বচ্ছ ধারা সমাজের 
অন্তরের দৈন্য, ক্লেশ বিধৌত করিয়া, মহিমায় ' প্রতিষ্ঠিত করে। সংসারের 
সহত্র অপবিভ্রতা, শত মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এমন সত্যে 
যুক্ত হইয়াছেন তিনি যে তাহার দৃষ্টি পথে পাপ দীড়াইতে পারে না, সঙ্কীর্ণত। 
আসিতে পারে না। তাহার পথ সর্বত্র উন্মুক্ত, গতি নির্ববার। 

এইরূপ নিত্যযুক্ত হইয়া, কর্মের অধিকার সকলেরই হয় না। জ্ঞানের 
উচ্চতম ভূমিতে প্রথমে আরোহণ করা চাই। সত্যই যোগযুক্ত হইয়া কন্মের 
অধিকার আছে তীর, যিনি চিদাকাঁশে নিত্য বিহার করেন। এই চিদাকাশের 
উন্মুক্ত! প্রতিষ্ঠিত হয় নাই যে জীবনে, সেখানে কন্মের ধারা, জ্ঞানের ধারা, 
জীবনের ধারা আকাবীক। সঙ্কীণ পথ দিয়া নিজেকে কেন্দ্র করিয়া খুরিতে 
থাকে । 

কন্ম করিবার পুর্বেব যোগস্থ হওয়া চাইই চাই। কঙ্কীর্ণ বনের সাড়া 
হইতে উৎপন্ন হয় ষে কর্মের ধারা, সে'ত নিজের মঙ্গলের পথও খুঁজিয়া পীয় 
না, পরের ত দুরের কৃথা। জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতার ফল কতটুকু হিসাব 
নিকাশ করে, জীবমের ধারা বেশী দুর অগ্রসর হ'তে পারে ন!। এই ধারাকে 


অবিরত গতিযুক্ত রাখিতে হইলে নির্বরের ঝরের সহিত মিলাইয়! দিতে হইবে। 
এই জন্যই ভগবানের আদেশ “যোগস্থঃ কুক্ষ কন্দাণি ।” | 


আত্ম-কথ।। 


ণশান। 
( রসিকের স্বর |) 
লেখক অ্রীকুক্ঃপ্রসাদ বন্য । 
মিনি 
সদ এই ভেবে মরি, 
কেমনে যে পাব হরি ; 
আমি ব্ল্ব কি হরি, আমি এই দুখে মরি, 
'আাঁমি তোমার নাম ভুলে মাই যা কিছু করি, 
আমার মন প্রাণ হয়, উচাটন, 
বুঝান্তে তায় নাভি পারি ॥ 
(খ) 
আমার ও্রাণে মা বাঝো, 
করিলে তা মল ফলে, 
তি সঙ্গোপনে, সমঠাংশ, 
হরির নাম বলে। 
আামারকি বিপন্ি, মন বেট! হারে পাদা 
দেয় কি করি ॥ 
(গ) 
আবার বুদ্দি নামে আর 
একট আাছে সঙ্গে তার, 
ঘুরায় ফিরায়, নাঁচায়, কান্দায় 
তারে বোঝা বড় ভার, 
সে মিটু মিট ক'রে তাকার সদা বিষম গ্রাহরী ॥ 
(ঘ) 
যখন তাহারে জানাই ; 
বল কি করিব ভাই, 
তার অভিমানে, মরি ম্রমে 
বল্তে লজ্জা পাই, 
সে ফাঁকি দিয়ে আমার সঙ্গে করে কত ছল চাঁহুরা 


শা 
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ররর বা. স্৬-৯ ১ পা সজল পা আপ তপন আস পিপল আপ পাপী সি 





(ড) 
তাঁভার চঞ্চলতায়, 
প্রাণ অস্থির করে হার, 
স্তবুজি কুবুদধি জোটায় বোঝা বড় দায়; 
তার ছলনায় ভূলে যাই তোমার নাম জারি ॥ 


(5) 
বুদ্ধি আর ধারণার, 
তিন রূপ ভেদ যার, 
সক, রজ, তম গুণত্রা কিবাহার) 
এই ত্রিগুণের শেষ গুণে বদন আমারি ॥ 
(চছ) 
দে ধরি যে ধারণা, 
স্বচৈতন্যে অচেতনা, 
নিদ্রা, ভর, শোকে জীব সংসার ছাড়ে নাঃ 
আমি লাজে দুখে »'রে যাই 
দল্ব কি শীহরি ॥ 
(জ) 
আমিকত কালে আর, 
পাৰ সন্বগ্ডণ তোমার, 
ভক্তিমুলে তোমার নাম সর্বন মুলাধার ; 
আমি তোমার নামে তোমার কামে 
জীবন পরিহরি ॥ 
(ক) 
কেন অসার সংসারে, 
আর ঘ্বুরাও আমারে, 
আমার মনের বন্ধন, চোখের বন্ধন 
খুলে দেওনারে ; 
আমি মন. প্রাণে দিবা নিশি 
বলি হরি হরি ॥ 
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(এ) 
ওহে ভব কণধার, 
ভুমি কর আমার পার, 
প্রকৃতি আমর আর চার না সংসার 
পার কর বা ন। কর হরি, 
পাঁয়ে রেখ দয়! করি ॥ 


*্জাতীয় জী সীপানে ত অ্বৈত-তত।” 
লেখক- শ্রীপ্রমণনাথ সিকদার বি, এ, 


অদ্বৈত বিশ্বাসী চৈতগ্য হইতে স্কুলতম পরিণতি-দুরতম স্টিসীম। জড় 
ক্ষিতি। আবার এ ঢৈতন্যই জড়, স্থাবর জঙগমদির মধ্য দিয়া কীট পতঙ্গ পণ) 
পক্ষী অবশেষে মনুষ্যে পরিণত । জগত পর্নযদেদণ করিলে সহজেই গ্রতীয়মান 
হইবে একই শক্তি তাঁর স্থুলতম গুকাশ জড়কে ভেদ করিয়া সুঙ্মতম গুকাশের 
দিকে ধাবিত এবং মে নে 10001010 ন্তলের মপা দিয়া এই লীলা সংঘটিত হইতেছে 
তাহাদিগকেও এ চরম বিকাশেত দিকে চালিত করিতেছে । যে কার্ধ্য এই 
অভিব্যক্তি পথের সহায়ক তাহাই সু বলিয়। কথিত এবং যাহা অভিব্যক্তির 
বাধা-প্রদায়ক তাহাই অসৎ ও নিন্দার্ভ। টৈতন্য জড়ে পরিণত হইয়া আবার 
জড়ের মধ্যে প্রবেশপুর্ববক . সমগ্রকে মেন চৈশুন্যের দিকে লইয়া যাইতেছে 
যেন বাষ্প তুষারের মধ্যে কাধ্য করিয়া তুষার রাশিকে বাম্পে পরিণত করিতেছে। 
আদিতে এক ত্রঙ্গ হইতে একই বর্ণের স্ষ্টি। এক বর্ণ হইতে ব্ছব্ণ শ্ন্টি 
দ্বারা মনুষ্য-সমাজস্থ বিরাট বিষুর নিজেকে আস্মাদন করিতেছেন। বর্থমালে 
স্ষ্ির নিয়মানুসারে বিশ্ব পুনঃ একের. দিকেই ধাবিত। এই বৃত্ত-পরিক্রমণই 
বিশ্বের নিয়ম । যিনি স্গির এই গুঢ়তম নিয়ম অবগত হইয়া তদনুসারে 
নিজেকে গঠিত ও চালিত করেন এবং অপরকেও ততকীর্য সম্পাদনে সাহায্য 
করেন -তীঙ্থীর জীবনে ভগবত: লীলা. প্রকটিত এবং তিনি ধন্য। বিজ্ঞানের 
কার্য -স্ুল জগণ্ড: অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ ছারা তন্মধ্যে স্থিত সত্যকে উদ্ধার 
করিয়।' তাহাকে জগণ্-মঙ্গলার্থ নিযুক্ত বরা।- তঙ্রপ সমাজনেতার কার্য) 
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মানব সমাজের অন্তনিহিত বিচিত্রতার মধ্যস্থ একত্ব আবিষ্কার করিয়া সেই 
সতোর প্রয়োগ দ্বারা সমগ্র সমাজকে মঙ্গলের দিকে চালিত করা । সত্য 
শিব, শ্রন্দর ও এক । ৮ 
স্থল ও সুম্মম উভয়তঃ আমরা বিশ্বের সবাই পরস্পর সংশ্লিষ্ট । স্থূল 
হিসাবে আজ যাহ! বৃক্ষে, কাল তাহা মনুষ্য-শরীরে, অপর দিন তাহা অন্য 
গ্রহে । অজঁড়াণুর এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতেছে, এক এক দেহ যেন সে 
প্রবাহের এক একটা আব্থ। তাপ, বৈছ্যাতিক শক্তি প্রভৃতি নানা আকারে 
একই শক্তির প্রবাহ বণ্তমান। মন হিসাবে সফল মনই এক বিশ্বমনের 
ংশ মাত্র। চৈতন্য হিসাবেও সবাই এক চেভচ্যে নিধৃত। “সুত্রে মণি-গণাইব ৮ 
স্থল হিসাবে স্থল দৃষ্টিতে আমরা পৃথক। সে পার্থক্যও ক্ষণস্থায়ী । যদিও 
স্ুল দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই এক একটা বিশেষ দেহ অবলম্বন করিয়া 
কোন ব্যক্তির বালা, যৌবন ও বার্ধক্য অবস্থিত, তবুও সুক্ষ্তঃ এ একই 
দেহস্থিত অণু গতি মৃতূর্ধে পরিবর্তিত এবং সে দেহাথু অন্য দেহে প্রবিষ্ট এবং 
অন্য দেহাণু সেই দেহে প্রবিট। আমরা পরস্পর পৃথক হইয়াও এক । 
এই বাহিরের পার্থক্যে নিবদ্ধ-দৃষ্টি মানবই গ্রকৃতপক্ষে জড়োপাসক পৌন্তলিক। 
ধাহারা সবার মধ্যকার অদ্বৈততবকে দেখেন এবং সবাইকে তাহাতে অবস্থিত 
বোঝেন তীহারাই ভগবস্তক্ত । অহন্যে ভগবদ্‌-বিরোধী বনুত্বের--সয়তানের 
সেবক। আত্মার উপাসক সর্বত্র দেখেন এক আত্মারই লীল! এবং তাহাকে 
কন্মে, জ্ঞানে ও প্রেমে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন এবং আপন জীবন মাঝারে 
তাহার ইচ্ছ। পুর্ণ হইতে দিয়! ধন্য হন। এরূপ জ্গান কন্ম প্রেম পরস্পর 
অনুপুরক! কন্মে আত্মার আবরণ অপসারিত, জ্ঞানে তাহার উপলদ্ধি এবং 
প্রেমে উপভোগ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে স্থুল-দৃষ্টি-সম্পন্ন জড়োপাসকের দৃষ্টি 
দেহজাত বাহিরের পার্থক্যে নিবন্ধ, আর সুঙ্গন-দৃষ্টি-সম্পন্ন 'আত্মসেবীর দৃষ্ি 
সর্ববাস্তনিহিত অদ্বৈত-তত্বে সংবন্ধ। " বহুত্ব নিবন্ধন দৈহিক পার্থক্য শত 
চেফ্ীয়ও অপনোদিত হইবার নছে। মাত্র প্রেমের দ্বারা ছোট বড়, পিত। 
পুত্র, ভগবান তক্ত এক, এবং ভগবানের মধ্য দিয়াই আমধ! এই বুধ! 
বিভক্ত জগতের সঙ্গে এক হইতে সক্ষম । এই একত্ব উপলদ্ধি ও উহাতে 
বর্তমান থাকা মানব জীবনের বিকাশ এবং পুর্ণ প্রান্তি। শত লগুড় আঘাতেও 
অন্ধকার দূরীভূত হইবার নহে, কিন্তু আলোর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই 
তাহা বিতাড়িত হয়। ব্যগি জীবনের চরম লক্ষ্য ও শ্রেঠতম উন্নতি মঙ্গল 


' হা. 
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যেমন পরতন্ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে, সমষ্িগত জাতীয় জীবনেরও তত্রপ চরম লক্ষ্য 
এ একতব্ব উপলব্ধিতে। উহাতেই জাতীয় জীবনের মঙ্গল এবং আনন্দ। যে 
কর্ম এ দিকে নিয়ে যায় তাহাই সৎ এবং অবশ্য অবলম্বনীয়। ব্য জীবনের 
সার্থকতা সমষ্টি জীবনের রক্ষা ও মঙ্গলাভিমুখে পরিচালনে। সমাজ-জীবনধারা 
অক্ষুপ্ণ ও অনাবিল রাখিতে হইলে প্রতোকের কর্তব্য সমাজস্থ সকলকে সে 
চরম সত্যলাভে সহায়তা করা । প্রত্যেকের ব্যষ্টি জীবন ও সমাঁজ-জীবন-ধার! 
বিশুদ্ধ রাখা অবশ্য-করণীয়। সমাজের সকলকে সত্যের দিকে পরিচালিত 
করা যেমন কর্তব্য তেমনি এরূপ গ্রচেষ্টা ব্যগ্টি জীবনের সিদ্ধির সহায়ক। 
সমাজ গঠনের মুলনীতিও সমগ্র জীবনের সম্যক পরিক্ষণটন। সে সমাজ তত 
পুষ্ট ও জীবনীশক্তি-সম্পন্ন যে সমাজের প্রতি স্তরে এই নীতি সেবিত। 
যেখানে সমাজের লোকসমুহ বিশেষতঃ অধিকাংশ কর্্ম-জ্ঞান-প্রেমপথে উৎকর্ষ 
লাভে বাধ! প্রাপ্ত এবং ভামসিক, সে সমাজ উন্নত এ কথাটি অর্থহীন। সমাজের 
দুঢতা, জীবনী-শক্তি-সম্পন্নত। ইত্যাদি সমাজের সকলের অবস্থার উপর নির্ভর 
করে। যেখানে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থের সম্মুখে অধিকাংশের স্বার্থ বলিকৃত, সে 
সমাজ ধ্বংসের মুখে । নিম্স্তরের উন্নতির পরিমাণ অনুসারে অপেক্ষাকৃত উন্নত 
স্তরের উন্নতির মুল্য নির্ভর করে। নিশ্বস্তর সমাজের ভিত্তি। ভিত্তি যেখানে 
যত স্থুদুঢ় তদুপরি নিশ্রিত সৌধকেও তত নুদৃট় করা সম্তব। তাই নিন্বস্তরের 
উন্নতির উপর জাতীয় জীবনের উন্নতি স্থাঁপিত। 

কলিতে সেবাধন্্ন শ্রেষ্ঠ ধর্ম । দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভাব 
দুরীকরণানুসারে সেবা ত্রিবিধ। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের কর্তব্য তন্িনবস্তরের 
দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করা । নিন্বস্তরের কর্তব্য 
উর্ধতন স্তরের উর্ধগমনে বাধ! উত্পাদন না! করা । এইরূপে পরস্পরের সেবার 
দ্বারাই জাতীয় জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ। চারিদিকে যে হিন্দু 
জাতি সমূহের উন্নতির সাড়া দেখা যাইতেছে তাহা সর্ববথা বাঞ্থনীয় ; কারণ, 
অন্য কিছু না হইলেও সহঅ-বর্ষ-ব্যাপী তামসিকতা-প্রসৃত গাঢ় নিদ্রার পর 
উত্থানের চেষ্টা ত বটে। এ জাগরণ কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গব বা! প্রকৃত জীবনী 
শক্তির আগমন-প্রসৃত, ধবংস আনিবে কি মঙ্গলের দিকে চলিবে এ প্রশ্নের 
মীমাংসা আমাদের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। অনেক সময় দেখা যায় কোন 
সম্প্রদায়গত আন্দোলনের উত্তেজনায় অনেকে তাহাদের উপরিস্থিত স্তরের লোক 
সমূহকে টানিয়! নিম্নে নামাইতে চাহে এরং নিগ্গ স্তরের লেঃকদিগকে পদা- 
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খাতে দুরে নিক্ষেপ দ্বার মধ্যস্থিত ব্যবধানকে বিস্তৃত করিতে চাহে। এ পথ 
যে খ্বংসের তাহা সহজবোধ্য হইলেও স্বার্থান্ধ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় ন|। 
আবার অনেক কুত্র-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ পদমর্যাদা বিনাশের ভয়ে বা 
নিম স্তরের ব্যক্তির উন্মতিতে নিজ নিজ সম্মান অক্ষুপ্ণ থাকিবে না এই আশঙ্কায় 
অথবা পরপ্রীকাতরতাপ্রসূত ঈর্ধ্যাবশে নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের উন্নতি চেষ্টায় 
বাধা প্রদানে কৃতসংকল্প । অনেক নিম্ন স্তরের ব্যক্তিও হিংসাঁবশে অপেক্ষাকৃত 
উন্নতস্ঞরের ব্যক্তিদের উন্নতিপথে বাঁধা দীন করে। উচ্চস্তবের ব্যক্তিগণকে 
টানিয় নামান কিংবা নিন্সস্তরের ব্যক্তিগণকে দুরে ঠেলিয়া উন্নতির চেষ্টা প্রকৃত 
জাগরণ নহে, বিকারগ্রস্ত রোগীর আন্ফালনবৎ মৃত্যু-সূচক ৷ উহা তমোভাবজ, 
উহাতে মৃত্যুর সকল লক্ষণই বর্তমান । উহ্থাতে প্রেমের পরিবর্তে আছে হিংসা 
আত্মোক্নয়নের পরিবর্তে আছে আত্মহনন-চেষ্টা । জাতীয় আন্দোলন অর্থে যদ্দি 
হিংসা হয়, ও তাহাতে সমাজের ভন্যান্য অঙ্গসমূহ হইতে ব্চ্যিতি ঘটে, তখচে 
তাহাতে পচনশীল দেহের অবস্থা 'মআনয়ন করিবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সুস্থ 
দেহ যেমন প্রতি অঙ্গের সহিত সামগ্রন্য রাখিয়। সর্ববাঙ্গীন উন্নতিমুলক কার্য্য- 
তৎপর, প্রকৃত জাতীয় উন্নতিও তদ্বৎ। উন্নতি অর্থে এনহে ঘষে পদবঝা হস্ত 
খুব বলশালী হইয়া মস্তক বা উদর প্রভৃতি অন্য অঙ্গাদিকে চুর্ণ করিবে কিন্বা 
সমস্ত দেহ হস্ত, পদ বা উদরের একটিতে পরিণত্ব হইবে। সমগ্রজাতির জম্য 
একটী কর্মকারশাল। ব! কুন্তকারশাল৷ প্রস্কত করিয়া জাতীয় জীবনের চরিতার্থতা : 
সম্পাদিত হইবে না। 

জাতীয় উন্নতি অর্থে ব্যগ্তি ও সমষ্টি জীবনের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হইলে বাষ্টি ও সমষ্টির এবন্ছিধ সর্ববাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা সর্দঘথা করণীয় । 

গতি অর্থে বাধাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসরণ। যেরূপ আছি--এই যে 
অবস্থারূপ সীমা আমাকে বেষ্টন করিয়া আছে, উহাকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠ- 
তর অবস্থায় গমনই উন্নতি । 

সমাজবদ্ধ হুইয় বাস করিবার উদ্দেশ্য-_-নিরাপদে অল্প সময়ে ও সহজভাবে 
প্রত্যেকের ও সমগ্টির জীবনের চরম লক্ষ্য লাভ। যে সমান্ত ব্য্ি ও সমষ্তি 
জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের অবকাশ ্থুবিধা ও সহায়তা প্রদানে ঘতদুর পারক 
সে সমাজ তত উন্নত। এক একটি জাতি বাবর্ণ লক্ষ লক্ষ মানবের দ্বারা 
গঠিত, এই লক্ষ লক্ষ মানব বিভিন্ন গ্রকৃতিসম্পন্ন । সকলকে একই নির্দিষ্ট 
স্থান হইতে আরস্ত করিয়া চিরক্ষু্র মার্গে একই নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে চালিত 
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করিয়া কোন নির্দিষ্ট স্থানে লইবাঁর চেফী দ্বারা তাহাদের অন্তমিহিত চৈতন্য- 
শক্তিকে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে" প্রাণহীন যন্ত্রব ব্যবহারধ্র করা, হর॥ 
এরূপ ব্যবহারে তাহাদের জীবনীশক্তির বিকাশের পথে বাধা দেওয়! হয়, ফুল 
তাহার! যন্ত্র জড়ভাবাপন্ন হইয়। মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হয়। মানুষ 
অনন্ত শক্তির আধার, তাহার অন্তণিহিত স্ৃগুশক্তির জাগরণ দ্বারা তাহার পুর্ণ- 
বিকাশ সাধনই জীবনের সার্থাতা। মানুষ যাহা পারে নাই মানুষ তাহা করিতে 
চেষ্টাশীল। সে শক্তির তনয়, অম্ৃতের উৎস) তাহার শক্তির সীমা কেহ নির্দেশ 
করিতে পারে নাই এবং পারিবে না। যে দিন সে তাহার শক্তির সীমা 
অন্মমান করিবে সেইদ্রিন তাহার পতনের আরস্ত । অশ্তুনিহিত শক্তির বিকাশ কার্থে; 
স্থশৃঙ্খলা৷ অতীব প্রয়োজনীয়, নতুবা অযথা শক্তি-ক্ষয়ে লক্ষ্য-প্রাপ্তি অসম্ভব হয়। 
সমাজ-জীবনের এই শক্তির স্ফ,রণ ও নিয়মন সমাজ-নেতার কার্য । বিভিন্ন মানব 
বিভিন্ন স্তরের, প্রত্যেকের লক্ষ্য অনন্ত শক্তির সীমাহীন প্রকাশ । এত্যেকের 
স্বীয় অবস্থা, হইতে চরম লক্ষ্য লাভই তাঁর ধর্ম । এই লক্ষ্যলভ যেমন প্রত্যেক 
ব্যক্তির কর্তব্য সেইরূপ সমাজের অপর সকলের কর্তব্য তাহার এই কর্য্ে 
সহায়তা করা । সমাজ যদি তাহা না করে তবে সে সমাজ আত্াদ্রোহী, তাহার 
প্রায়শ্চিন্তও ভীষণ । আর্ধ্যশাস্্রকারগণ গুণকন্মান্ুসারে মানবগণকে চারি শ্রেণীর 
উল্লেখ করিয়াছেন । তম, রজস্তমঃ, সম্বরজঃ, সন্্র গুগাঁধিকা বশতঃ শু, বৈশা, 
ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্ণ। তমঃ হইতে রজস্তমঃ, রজস্তমঃ হইতে সন্থরজঃ এবং সন্বরজঃ 
হইতে সন্ধে উন্নয়নই সমাজ ধর্। সমগ্র মানব সমাজের ন্যায় চৈতন্যের স্ফ.র- 
ণের ক্রমানুসারে ব্যগ্টি জীবনকেও চারি ভাগ করা সন্তব। জন্মকালীন জড়- 
শক্তির আধিক্যে সে শুদ্র। জড় শক্তিকে অতিক্রম করিয়া চৈতন্য শর্তির 
বিকাশাস্ুসাঁরে ব্যষ্ি জীবন বৈশ্বত্ব, ক্ষত্রিয়স্ব ও ব্রাঙ্গণত্ব লাভে সমর্থ । শুদ্রা- 
বস্তায় সে মুর্খ, জড়-প্রকৃতি-সম্পন্ন চৈচন্য শক্তি প্রায় অপ্রকাশিত, তখন সে 
পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী । বৈশ্যাবস্থায় সে জড়কে পরাজয়োপযোগী বল ও গুণ 
গ্রহে তৎপর | ক্ষত্রিয়াবস্থায় জড় শক্তির উপর চৈতন্য শক্তির মহিম গু 
প্রীধান্ স্থাপনার্থ জড় শক্তি সহ যুদ্ধ-নিরত। ব্রাজ্জণাবস্থায় চৈতন্য শক্তি পূর্ণজয়ী, 
পুর্ণবিকশিত। তখন সে শান্ত, বুদ্ধ, মুক্ত ; জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত । 
আত্মার পুর্ণ বিকাশের জন্য দেহ ও মনের পুর্ণত। প্রয়োজনীয় । একথা ব্যষ্টি 
ও সমগ্রি জীবন উভয়ত্র প্রযুজ্য। কোন জাতিকে বিশ মানবের মাঝে তাহার 
অস্তিত্ব রাখিতে হইলে, মঙ্গলের পথে চালিত করিতে হইলে, প্রত্যেকে যাহান্ডে 
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তাহার স্বধশ্মানুসারে জীবনের পুর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে তদনুষারী সুযোগ 
ও সহায়তা দান কর্তব্য । প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজ পরিবারের, দশের ও 
দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। সেনিজে যেমন তাহার পিতা মাত। 
সমাজ দেশ প্রভৃতির অতীত ও বর্তমানের ফল স্বরূপ, তাহার প্রভাবও সেইরূপ 
বর্তমান ও ভবিষ্যতে নিজ পরিবার, দশের ও দেশের উপর কার্যকারী হয়। 
এই হেনুই সে নিজের ও অপরের জন্য কার্ধ্য কারতে দায়ী, এবং এইরূপ সেবা 
দ্বারা ব্যপি ও সমষ্টি জীবনের উন্নতি সম্ভব। জগতের চরমলক্ষ্য বৈদিকের 
ভাষায় ব্রাঙ্গণত্ব, বৈওবের ভাষায় বৈষ্ববত্ব, বৌদ্ধের ভাষায় বুদ্ধত্ব। স্ত্রী- 
শুদ্র-নির্বিবশেষে সকলকেই এই ব্রাঙ্গণ হ'তে হবে। সমাঁজ তার নিজ জীবনের 
রক্ষণ ও পরিপুষ্টির জন্য প্রত্যেকে যাহাতে ত্রাহ্ধণন্ব লাভ করিতে পারে তাহ। 
করিবে, নচেৎ তাহার ধ্বংস অনিবার্ধ্য। গুণানুসারে মানব-জীবনের উৎকর্ষ 
ও অপকর্ম নির্ণয় না করিয়া বংশানুক্রমিক মানুষের ছোট ও বড় ভেদ 
নিণীত করিলে সত্যকে পদদলন কর! হুইবে ; ও তাহাতে চির-এরকাশমান আত্মাকে 
অস্বীকার করা হইবে । তগ্ফলে মিথ্যার পুজক ভগবদ্দ্রোহী সমাজদ্রোহী 
নিজের ও সকলের ধ্বংসের পাপে পতিত হইবে । তাই আমাদের প্রত্যেককে 
ত্রাঙ্গণত্ব লীভ করিতে হইবে এবং অপরকে তৎলাভে সাহায্য করিতে হইবে। 
তাহ! হইলে ব্রঙ্গজ্ঞ বিচারক, ব্রক্গভ্ত শাসক, ত্রহ্মজ্ঞ শিক্ষক, ব্রঞ্ধজ্ক কৃষক 
ব্যবসারী, ত্রক্গঙ্ শ্রমজীবী আবিকভতি হইবে । তখনই পুর্ণ সত্যযুগ আসিবে । তখন 
সকল ছ্বন্ব ঘুচিয়া যাইবে । সমাজ-জীবনে প্রেমের একতা, জীবনের একতা 
আসিবে, অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা হইবে । এইরূপ ভিতর হইতে আমাদিগকে অদৈতের 
'দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দন্ছ ঘুচিয়। অদ্ৈতৈর 
একতা আসিবে । এস ভাই সমাজ-সেবক, কে আছ কোথায়, অগ্রসর হও, পরম 
পিতার নামে সমাজ ও ব্যঙি জীবনে অধ্বৈতের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হও। 


সইজ্ক্হযাটে টি সপ ০ সত 


আপ লি 


মরণে ভয় কেন? 
লেখক-_শীহুর্গাচরণ দাশ গুপ। 


জম্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোগা কবে, 
চির-স্থির কবে নীর হায়রে জীরন-নদে ? 
মধুসুদন । 
ভয় আমাদের শরীরের সহজাত অন্তঃকরণের ভাব বা বুভ্ডিবিশেষ। কাঁম 
ক্রোধ লোভ যেমন মনের বৃত্তি, ভয় ও লক্জাদিও সেই ড্কারের। ঈশ্বর 
আমাদের অন্তরে ও বাহিরে ব্যবহারের জন্য যত কিছু দিয়াছেন সকলেরই 
সৃব্যবহারে সুফল বাস্ুখ এবং অপব্যবহারে দুঃখ পাইতে হয়, ইহ সুনিশ্চিত । 
আমরা যে বিচারশক্তি দ্বারা কাম, ক্রোধ, লজ্জা, ভয়, আহার, নিদ্রা লোক- 
ব্যবহারের যথাযথ নির্বাচন করিতে পারি তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি উন্নত 
এবং নিশ্মল হইলে তাহার নাম জ্ঞান। উশ্বর-বিষয়ক যে জ্ঞান তাহার নাম 
তন্ব-জ্্কান। তব্ব-ভন্তানী সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব দর্শন করেন, সর্বকার্য্যে ঈশ্বরের 
মঙ্গলভাব উপলন্ি করেন, তীাহারই ল'ল৷ বলিয়া মনে করেন। তত্্-জ্ঞানী 
জন্মকে আশ্চর্য বলিয়া মনে করেন না, শ্থিতিতেও কোন স্থুখ ছুঃখ অনুভব 
করেন না, মরণও কোন ভয়াবহ বলিয়া মনে করেন না। তিনি জানেন 
সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বভাবে হইতেছে, থাকিতেছে, যাইতেছে ; ইভা সেই 


একেরই লীলা বা অভিনয় মাত্র । 
অবিদ্ভার আশ্রিত মায়ামোহ-জালে জড়িত মানব আমরা নাঁন। প্রকারে 


মৃত্যুকে একটা ভয়াবহ ব্যপারের অভিনত্র বলিয়া! মনে করিয়া আতঙ্কে কম্পিত 
হই। স্মৃত্যু-যগ্রণা রা যমযাতনা বলিয়া একটা কল্পিত ধারণ! আমাদের মনে 
জাগরূক থাকিয়া তগুকালে ভগবানের নাম আমাদিগকে বিস্মৃত করাইয়া 
দেয়। মৃত্যুর পুর্বেবও জীবিতকালে অনেকে ত এমন অনেক গীড়ায় পীড়িত 
হই, যাহার যাতন! সহ করিতে না পারিয়! মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে ইচ্ছ। 
হয় শুল-রোগীর বেদনার: ক্রেশ, শ্বীস-রোগীর শ্বাসের যাতনা অপেক্ষা 
অনেকে অল্প ক্লেশে দেহ-ত্যাগ করিয়া থাকেন। গুর্ববণী প্রসব-যাতনায় * 
রলিতে বাধ্য হন ভগবান আয় যেন গর্ভ ধারণ করিতে না হয়। ব্নেকে 
যে সক্ঞানে :দ্বেহত্যাগ করেন ভহারা ত-ফোন যাতনা অনুভব করেন 
বলিয়াই বৌধ হয় না। তবে শরীর ধারণ করিলেই দৈহিক “ক্লেশ ভোগ করিতে 


১১০ হিন্দু-পত্রিক!। [ ৩০শ বর্ষ, শ্রাবণ 


হয়। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে গুরুতর ব্যাধির যাতনা অপেক্ষা মৃত্য যাতনা 
বলিয়া পৃথক আর একটা অন্য প্রকারের যাতনা কিছুই নাই। ইহা! সংস্কার 
জন্য একট] ভয় মাত্র। 

দ্বিতীয়তঃ, আর এক প্রকারের মৃত্যু ভীত আছেন-_যাহার! এই সংসারকেই 
চির বাসস্থান বলিয়া মনে করেন। শ্ত্রী-পুত্র-কন্তা বাড়ী-ঘর কিষয়-সম্পত্তি তাহারা. 
যেম চিরকালই ভোগ করিবেন। মৃত্যু-শষ্যায় শয়ন করিয়। তাহাদের “ভগবান 
হায় কি হইল 1” এই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়! তাহারা ভয়ে আকুল হইয়া 
পড়েন। স্ত্রী বলেন--“তুমি কোথায় চক্পে, আমারে কি ঝলে যাও?” পুরুষও 
ভাবেন “তাইত আমি কোথায় চল্লেম, ইহাদের কারে দিয়ে যাই, অতঃপর 
ইহাদের কে দেখবে।” এই চিন্তায় ষে একটা যাতনা হয়, ইহা ্ৃত্যু-যাতনা 
নয়, ইহা! আত্াগ্লানি মাত্র । এই গ্রানি জ্ঞানীর হয় না, ইহা সর্বসাধারণের 
হয় না, হৃতরাং ইহা! মৃত্যুরই যাতনা কয ভয় নয়। স্লভান মামুদ ধখন 
ভারতের ধনরত্র লুণটন করিয়া গজনী শ্রগরকে ইন্দ্রভবন সদৃশ সজ্জিত করিয় 
ছিলেন, ভাবিয়াছিলেন আরও কতকি করিব। মৃদু সময় যখন দেখিলেন 
কযদিনের নুখের জন্য এত নরহত্যা, এত নগর ধবংস করিয়াছি, তখন ত]হ্নর 
আত্বাগ্লানি হইয়াছিল, ইহা! মৃত্যু-যাতনা নয়। হয়ত ঈদৃশ ব্যক্তির দেহাবসান 
অক্রেশেও হইতে পারে। পাপ-পরায়ণ মীরণের মৃত্যু ব্জীঘাতে হইয়াছিল । 
বজাঘাত অপ্ক্ষা। যন্ত্রণাহীন ত্বরিত মৃত্যু আরু কোন প্রকারের হইতে পারে 
না। অতএব মৃত্যুই একটা ভয় নয়। 

তৃতীয়তঃ, যাহারা আত্মনবিস্থৃত অর্থাৎ আমি কে, কোথায়' ছিলাম, কোথায় 
আসিয়াছি, কোথায় যাইব, ইহা যাহারা কখন মনেও চিন্তা করেন নাই, তাহারা 
মৃত্যুর পর কি হইবে এই চিন্তায় মৃত্যুকালে কাতর হন। শ্মশানে যাহাদের 
মনে বৈরাগ্য আসে না, স্ত্রী পুত্র কন্ঠাঁর মৃত্যু বা প্রতিবেশীর মৃত্যু-দর্শনে ধীহাদের 
আপন ভবিষ্যত নে হয় না_-অথব। মনে হইয়াও স্থান পাঁয় না, তাহারা মৃত্যু- 
শয্যায় শায়িত হইয়া পরবর্তী ভাবনায় কাতর হন। ইহা তাহাদ্দের অপরিণাম- 
দ্রশিতার ফল মাত্র। ইহার নাম মৃত্যুর যন্ত্রণা বলা যায় না? পাপাত্মা 
সৃত্যুশয্যায় আত্মকৃত দুক্ধার্য্য স্মরণ করিয়া পরকালে দণ্ড-তয়ে যে ভীত হয়, 
তাহা তাহার আত্মগ্লানি__অনুতাপ ইহ জীবনেই প্রায়শ্চিত্ত করে, মৃত্যু সময় 
সেই সমস্ত স্মৃতিপথার্ঢ হইয়াংক্লেশ দেয় মাত্র। মৃত্যু তাহার কারণ নয় ॥ 
সত্যুই যদি যাঁতন! হইত, তাহা; হইলে, গাসী, পুণ্যবান সকলেই মৃতুদময় 


র্থ সংখ্যা ] মরণে ভয় কেন? | ১১১ 


একট? যাতনা! অনুভ্ভব করিত। অনেক সাধু-পুরুষ যোগী খধিরা ইচ্ছা পূর্বক 
দেহত্যাগ করিয়া থাকেন। | | 
প্রকৃত, তৰঙ্ঞানী প্রক্ধষের! মৃত্যুকে স্থানাস্তর গমন ভিন্ন আর কিছু মনে 
করেন না । * ভগবান গীতায় বলিয়াছে্__ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহাঁয় 
মবানি গৃহ্রাতি নরোহপরাণি। 
তথ! শরীরাঁণি বিহায় জীর্থ। 
শ্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। 
্‌ গীত| ২য়। ২২ শ্লোক। 
যেমন আমরা পুরাহন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বন্ধ গ্রাংণ ক্ষতি হজপ 
আতআ্াও এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ আশ্রয় করেম। মৃত্যু আত্মর 
প্রেহান্তর গমনের দ্বার স্বরূপ মাত্র। পাপী ইহা মনে করিয়া মৃতকে ভয় 
করিতে পারেন যে মরিলেই ত আমার ছুক্ষিয়াত্র ফলঞ্রেগ করিতে হইবে । ঠ্াহ। 
নয়, ছুক্ষ্িয়া অথবা সংক্রিয়ার ফল ইহ বা পরলোফে যেখানেই থাক, ভোগ 
করিতেই হইবে । কর্মফল ভোগ ব্যতীত অব্যাহতি নাঁই। 
অবশ্যামেব ভোক্তব্যং কৃতং কন্ম শুভাণ্চভং | 
নাভুস্তং ম্ষীয়তে কশ্ম কল্পকোটী শতৈরণি ॥ 
ভোগ ভিন্ন শত কোটা কল্পকালেও কর্মমক্ষয় হয় না; কৃত কর্ধোর শুভাশুভ 
ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। তজ্জন্য মৃত্যুকেই একটা ভয়ের কারণ 
মনে করা কর্তব্য নয়। 
আমরা দেহাতুবাদী অবোধ মানব, মৃত্যুকালে একে শারীরিক অসুস্থতা, 
তাতে রোরুস্মান স্ত্রী-পুত্র-স্বজনগণের বিলাপ, সেই সঙ্গে কল্পিত মৃতাভয়ে বিহ্বল 
হইয়া আমরা এমনি আত্মহারা হইয়া পড়ি, যে ভগবানের অম্বতময় উপদেশ 
যাহা শ্থতিপথে থাকিলে আমরা সদ্গতি লাভ করিতে পারি তাহ! আদৌ 
আমাদের মনেই আসে না। ভগবান বলিতেছেন-_ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রন ব্যাহরন্‌ ম! মনুম্মরন। 
ধঃ গ্রায়াতি ভ্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 
| গীতা ৮ম। ১৩ শ্লোক। 
ও এই এক অক্ষর ব্রন্মের নাম। এই এক অক্ষর উচ্চারণ ও চিন্তমপুর্ববক 
ধিনি দেহত্যাগ করিতে পারেন তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন। ইহা অতি সহজ 


থপ 


৮১২ হিন্দ্র-পত্রিকণ। [ ৩০শ বর্ষ, শ্রাবণ 
কগা। কিন্তু আমরা তৎকালে অমূলক মৃত্যুভয়ে এমনি আত্মহারা হইয়া পড়ি 
যে ভবিষ্ জন্মের শুত চিন্তাটা তখন আমাদের মনে আসে না। 

ভগবান্‌ অন্য বর বলিয়াছেন-- এ ৪ 

আন্তকাঁলে চ মামেব স্মরন্মুক্ত1 কলেবরম্‌। 
য: শ্রয়াতি স মন্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ 
| গীতা ৮ম অ ৫ শ্লোক। 

ভগবানের কি কুপার কথ1-_এই গ্লোকের তাৎপর্য এই-যে ব্যক্তি আজীবন 
ভগছৃপাসনায় কালযাপন করেন তিনি ত ভগবানকে লাভ করিতে পারিবেনই, 
কিন্তু কেহ যদি আজীবন তগবানকে বিস্মৃত থাকিয়াও মরণ সময় তাহাকে 
একাগ্রমনে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারেন তিনিও ব্রহ্মপদ 
লাভ করিতে পারেন। আমরা এমনই ভাগ্যহীন, জ্তানহীন, সংসার চিন্তায় 
অবসরহীন, যে মরণের পুর্বব পর্ন্ত ত ভগবচ্চিন্তী মনে করিতে পারি নাঃ 
অধিকন্তু ধখন সংসার হইতে চলিয়া যাঁইতেছি তখনও মৃত্যুভয়ের একটা 
আতঙ্ক কল্পনা করিয়া ভয়ে এমনি বিহ্বল হইয়] পড়ি যে তকালে ক্ষণকালের 
জন্যও একান্তমনে ভগবদ্‌ ভাবনা মনে আসে না। শ্থতরাং জন্মান্তরে দুর্গতি 
অবশ্যন্তাণী। 

মরণ-ভীতি আমাদের এমনি সংস্কারাবদ্ধ যে যাহারা ঈশ্বরতন্বে তবজ্ঞ, 
সংসারের অনিতাতা যাহার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাদৃশ মহাত্মগণের 
রচিত ২। ১টা গানে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ভাব এবং আসন্ন সময়ে স্ত্রী পুত্রাদির 
মমতা জন্য, ব্যাকুলতা। দেখিয়া আমর বিশ্মিত ও দুঃখিত হুই। 


একটি গানে আছে--- 


মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর, 
সকলেতে কবে কথা তুমি রবে নিরুত্তর । 
হে হায় হায় শব, 
সম্মুখে স্বজন স্তব, 
ষ্টিহীন না়ীক্ষীণ তব হিম কলেবর 
যার প্রতি যত মায়! 
কিবা পুঞ্জ কিবা জায়া 
তার মুখ দেখে ভত হইবে কাতর! 


৪র্থ সংখ্যা ] মরণে ভয় কেন? ১১৩ 





ঈদৃশ গান ধীর বুদ্ধিমান ব্যক্তির অস্তরেও যৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছায়া উপস্থিত 
করিয়া ভীতির সথচার করে। | 
আর একটা গান-_ 
আমায় কোথায় আনিলে ? 
চারিদিকে অন্ধকার, 
তরণী না দেখি আর, 
ম'লেম বুঝি এইবার ঘূধিত জলে । 
কোথা রইল পিতা মাতা 
কে করে স্সেহ মমত৷ 
প্রাণ প্রিয়ে রইলে কোথা বন্ধু সকলে । 
মহাঁজন ব্যক্তি যদি আসন্সকালে ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদির জন্য ব্যাকুল 
হন, তাহ হইলে প্রাকৃত জনের ত কথাই নাই। 
আমরা কোন তন্বোপদেশপুণ পুস্তকে পড়িয়াছি--“এক দম্পতী জাহাজে 
চড়িয়া ইউদ্বোপের দিকে যাইতেছিলেন। পথে হঠাৎ ঝড় উঠিল, সমুদ্র ভীষণ 
আকার ধারণ করিল। জাহাজ ডুবু ডুবু হইল, আরোহিগণ হাাসম্ন মৃত্যুর 
ভয়াবহ চিন্তায় কাতদ্ধ ও বিষ হইলেন; কিন্তু উক্ত দম্পতীর মধ্যে শ্ত্ৰা 
দেখিলেন, তাহার স্বামী কিছুমাত্র ধিচলিত হন নাই। স্ত্রী স্বামীকে ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী গম্তীরভাবে আপন পকেটস্থ পিস্তল বাহির করিয়! 
স্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া! ধারণ ফরিলেন। স্ত্রী বলিলেন “এ আবার কি? 
তোমার হয়েছে কি?” নামী বলিলেন “পিস্তল দেখিয়া ভয় হয় না?” স্ত্রী উত্তর 
করিলেন “তোমার হাতেম পিস্তল দেখিয়া আমার ভয় হইবে ফেন?” স্বামী 
বলিলেন “তষে প্রেমময় জগতম্বামীত্র হাতের ঝড় তুফান দেখিয়া আমিই বা 
তয় করিব ফেন ?” 
যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী সক কাজেই মঙ্গলভাব দর্শন করেন, তিনি কখনও 
ঈশ্বরের নিয়মিত মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইযেন না । তাই বলি ভাই মানব! ম্বৃত্যু 
আর কিছুই নয়; একই লিতৃ্রাজ্যে এফস্থান হইতে স্থানান্তর বদলী মাত্র। 
তোমার কর্মফল অনুসায়ে সেন্থান তোমায় সুখকর হইতেও পায়ে। সর্ধবকার্ধ্য 
ঈশ্বয়ের মঙ্গল ভাবে হাহার বিশ্বাস, তাদৃশ ধার্মিক পুরুষ কিরূপে মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিতে প্রশ্ঠত, আমরা এ স্থলে তাহার দৃষ্টাস্তত্বরূপ পারসিক কৰি 
: ১৫. | 





১১৪... হিন্দু-পত্রিকা ! [৩০ বর্ষ, শ্রীবণ 


ই 


হাফেজ হইতে অনুবাদিত কবি্বির কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের রচিত একটা 
কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটা এই-- রে 
শহে মৃত্যু, ভূমি মোরে কি দেখাও ভয় ? 
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয় । 
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন 
অনিত্য-সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ, 
যারা এই ভবরূপ অতির্থি-ভবনে 
চির-বাসস্থান বলি ভাবে মনে মনে, 
পাপরূপ পিশাচ যাদের হাসন 
করি আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ, 
পরকালে াহার্গের বিশ্বাস না হয়, 
পরমেশ-প্রেমে মঙ্জ মুগ্ধ যার নয়, 
হেরিলে নয়নে এই ভ্রকুটী তোমার 
তাহাদেরি হয় এনে ভয়ের সঞ্চার 1 
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার 
জেতঙ্গে তোমার কল কিবা ভয় তার? 
্রস্তীত সর্বদা জাছি তোমার কারণ, 
এস মুখে ক্ধিব ভোমায় আলিঙ্গন । 
যে অম্লীন কুন্থমের মধুপান তরে 
লোলুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে, 
যে নিত্য উদ্ভানে সেই পুষ্প বিরাজিত, 
হে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত। 
কোনরূপে তোমারে করিলে অতিক্রম, 
যাইব আনন্দে ঘথা সেই প্রিয়তম। 
মৃত্যুর অনন্তর কালের ভাবনায় আকুল হইয়! যাহারা অন্ধকার দর্শশ করে, 
কোথায় ছিলাম, কোথায় যাব, কি হযে, ইহায় একেতর নির্ণয় করিতে না পারিয়। 
স্বড্যুকে বিভীষিকাময় অনে করেন, তাহাদের প্রবোধের :জন্ত সাধক কৰি 
রামপ্রসাদ সেন অতি সুন্দর ভ্ঞান-গর্ভ সঙ্গীত রচন। ক্করিয়াছেন। এই গানটা 
বেদের সার সংগ্রহ বলিলেও হয়। গানটা এই-. . 
বল দেখি ভাই কি হয় মলে, 
এই বাদানুবাদ করে লকলে। 








০ 








৪ সংখ্যা] . মরণে ভয় কেন? ১১৫ 





কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, 
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি, 
কেহ বলে সালোকা পাবি, 
কেহ বলে সাযুজ্য মিলে ।'' 
বেদের আভাস তুই ঘটাকাঁশ,, 
ঘটের নাশকে মরণ বলে। 
ওরে শুন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য 
মান্য ক'রৈ সব খোয়ালে। 
এক ঘরেতে বাস করেছ 
পঞ্চ জন মিলে জুলে, 
সে যে সময় হ'লে আপনা আপনি 
যে যার স্থানে যাবে চলে। 
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,, 
তাই হবিরে নিদাম-কালে ; 
যেমন জলের ধিদ্ব' লে উদয়: 
জল হয়ে সে মিশায় জলে। 
পাঠক! আমর৷ বলি মৃত্যুতয়ে কম্পিত হইবার কোন কারণ নাই, প্রয়োজ্জনগ্ড 
নাই 
সম্মুখে অজ্ঞান-সিন্ধু ভাসে কৃষঃ"পদতরি,, 
এই তীরে সন্ধ্যা উষ! অন্য তীরে মুগ্ধ করি। 
ৃ নবীনচন্দ্র 
আমরা পুর্বেবে ৰলিয়াছি, ভগবান যে বলিয়াছেন-_. 
অন্তকালে চ মামেব স্মরম্মুক্ততা কলেবরম্‌। 
ঘঃ. প্রয়াতি স মদ্ভারং যাতি নাস্তযত্র সংশয়ঃ.॥ 


এরই ভগরভুক্তি স্মরণ রাখ, স্মরণ রাখার একমাত্র উপায় অভ্যাস-যোগ-_. 
অভ্যাস-যোগ-যুজ্েন চেতস। নাহ্যগামিনা 
গপরমং পুরুষং ১০০৭৪০৫৮ 
র্‌ শীত ৮ম অ৮ শ্লোক? 
অভ্যাসই সভভ স্মরণের অন্তরঙ্গ সাধন, অভ্যাস-স্বরূপ উপায়যুস্ত এবং 
নীরা দা রা রাস রাত করিতে তাহাকে 
লাভ কর। যায়। 


শা কপ 


১১৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩০শ বর্ষ, শ্রাবণ 





দেহ-ত্যাগের সময় যাহাতে ইঈশ্বরচিন্তা হয়. আগে থাকিতেই তাহার উপায় 
করিতে হয়। সেই উপায় অভ্যাস-যোগ । অভ্যাসই জীবের স্বভাবে পরিণত 
হয়। নিত্য নিয়মিত অভ্যাস ব্যতীত সংস্কার জন্মে ন। দৃঢ় সংস্কার ব্যতীত 
স্ভাব-শক্তির উপর আধিপত্য জন্মে ন7া। ঈশ্বর-চিন্তা অভ্যাস. করিলে শেষের 
দিনেও তাহাকে মনে পড়িবে। যদি সাধনার অবকাশ না হয়, হাতে কাজ 
করিতে থাকিয়াও মুখে ভগবনের নাম কর। নাম করিতে কোন নিয়ম 
শাবশ্যক নাই; কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই, যত অধিক কাল সম্ভব 
দত অধিকবার সম্ভব নাম কর। বপিয়া থাকিতে থাকিতে নাম কর, যখন 
দাড়ায় থাক নাম কর, যখন শুইয়$ থাক তখনও নাম কর; নাম করিতে 
শুচি অশুচি বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, কালাকাল নিয়ম নাই, স্নানে 
'গাহারে জরমণে মলমৃত্রত্যাঙগে সর্বদা নাম করা যায়। সান আহার প্রভৃতি 
শবশ্য-করণীয় কর্মমগুলি কোন না কোন প্রকারে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া 
লওয়া ভাল । তাহা হইলে ভগবৎ-স্সরণ হৃসাধ্য হয় । এই জন্যই--প্রভাতে 
ঘঃ স্মরেন্লিত্যং ছুর্গ। হুর্গাক্ষরদ্বয়ং” এবং “শয়বে পদ্মনাভঞ্চ” ইত্যাদি প্রাতরূণান 
হইতে রাত্রি-শয়ন পর্যন্ত যদি তগবানের নাঁম উচ্চারণ করা যায়--কেবল 
উচ্চারণ করিলে হইবে না, এ সকল নাম যে ভগবানেরই তাহা বিশ্বাস করিতে 
হইবে, ইহাই অভ্যাসযোগের সুত্র। তাছ। হইলে মানৰ সংসারে থাকিয়াও 
মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ রাখিতে সমর্থ হয়; মৃত্যুভয় তাহার কাছে আসে 
না। তাই বলি মরণে ভয় কেন? 


উদয় ও অন্ত। 
(রায় শ্রীছুনাথ মঞ্জুমদার বোদান্ত-বাচস্পতি বাহাছুর ) 


উদয় ও অস্তে 
নাহি কোন ভেদ, 
যদ্দিচ বিভিন্ন তারা। 
আধা জনষি 
উদয় উদয়াচলে। 


৪র্থ সংখ্যা], 


উদয় ও অস্ত ১১৭ 


আলোকে জনমি 
আধারে বিলীন 
অস্ত যবে অস্তাচলে। 
যদিচ অতিন্ন 

তবু নাহি জাবে 


ভারা কড়ু পরস্পরে; 


দিবা নিশি থাকি 
মাঝেতে তাদের 
পৃথক করিয়া রাখে । 
তারা নাহি জানে 
কভু পরম্পরে 

বিধির নিয়ম-বশে-_- 
একে নাহি জানে 
অপরের স্বস্তি, 

স্বর্গীয় জ্যোতির ভাতি। 
কেবা জানে বল 
কোন্‌ দূর দেশে 

দুই জনে এক হবে। 
জনম মরণ . 


উদয়াস্ত-প্রায় 
অভিন্ন অথচ ভিন্ন 1 . 
কেনা জানে বল 
কোন দুরদেশে 
দোহার মিলন হবে। 
কাল-সোতে ভাসি 
চলি যায় দোহে : 
নিয়মে নিবন্ধ হ'য়ে। 
এক দিব্য জ্যোতি 
ছুই ভাগ হয় 

জনম মরণ লামে 


নীলাম্বরের কথণ। 
ৰহুরূপ তারা । 


€ পুর্বানুরৃত্তি | ), 
লেখক--শ্রারাধাগ্োবিন্দ চন্দ্র এম্‌, বি, এ, এ, 


চৈত্র মাসের হিন্দু-পত্রিকায় আমরা দেখাইয়াছি যে ১৯২১ খুঃ অঃ মেপ্টে্র 
মাসে উত্তর কিরীট রাশির ঢং. তারাটী একবার ক্গীগ জ্যোতিঃ হইয়াছিল, 
ভখন উহার উজ্জ্বলতা ৯'৩ স্থুলত্বে পরিণত হয়। তত্পরে ১১২৩ খুঃ অঃ. 
৯ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এ তারাটা সামাগ্থ ত্রারস-ৃদ্ধির সহিত প্রায় পুর্ণ জ্যোতিঃ; 
উপভোগ করিয়াছে এ দেড় বুসরের মধ্যে উহার জ্যোতিঃ যে.যে সময়ে হাস: 


হইয়াছিল তাহার বিবরণ-_ 
সন ও তারিখ পুলত্ব পর্ম্যরেকক, স্থান 
২৯২২। ১ এপ্রিল ৭০ স্ব্যাগ 
১৫ ১, ৭০ ওয়াটসন্‌ আমেরিক। 1 
২৮ জুলাই ৭০ ক্লুফ 
২৯ ১ ৩" ল্যাকিনী ইটালি'। 
৩১ .এ. 4৩ ক্যাড জাপান। 
আগষ্ট ৬৯ নাকামুরা জাপানা। 
৮ ৬৯ ল্যাকিনী ইটালি। 
5৫. ৮ ৭ ৬. গডফে আমেরিকা । 
২২ ৬৯ ক্রেমেণ্ট 


ততপরে ১৯২৩ খু অঃ ৯ই এপ্রিল উহার, জ্যোতি: হ্রাস হইতে আস্ত হয় 
এই সময়ে উহার পর্যযবেক্ষণের বিবরণ_+ 


সন ও তারিখ 'স্কুলত্ব। 
১৯২৩। ৬ এপ্রিল ৬২৩ 
৯ ৯. ৬'৩২ 
১৪. ৪, ৬৪০ 
১৬ ॥ এ. উউ৩ 
১৭ ১ ৬৮৯ 
১৮ ৬ "প্র" 





৪র্ঘ লংখ্য। ] নীলাম্বরের কখ।। ১১৯ 
১৯ এপ্রিল ণ'+১৩ 
২০ ৯ ৭*১৩ 
২২ ,» ৭*৩০ 
৪ রি শ"৩০ 
২৫ ৯» শ'৩৬ 
২৬ রা পী“৩৩ 
২৭. ১ ৭৩০ 
২৯ » ৭8০ 
১. মে '৭ 
ই ০ ৭:৮৩ 
ও) ৭৮০ 
৪ ্ ৯০৩ র্‌ 
৭. + ৯৮০ হইতেও শ্টীণ জোঃডিঃ জস্পস্ট 
দৃশ্য । 
৯ ৯ ১০৯৩ ন্‌ রি 
১৭ ৯» ১০:৯০ হইডেও ক্ষীণ জ্যোতিঃ এৰং 
আমাদের ৩ ইঞ্চি দুরবীণে অদৃশ্য । 
১২ » ১০*৯০ ” 
১৩ রি ১১৮০ র্‌ রঃ 
৭, ১১:৮০ ষ্ রি 
৩১. ১১৪০ হইভেও ক্গণিণ জ্যোতি ক্ষিগ্ক 
অতি কষ্টে দেখিতে পাওয়া যায়। 
১ জুন ১১৩৭ আকাশ নির্শল ধাকায় দেখিতে 


পাওয়া যায়। 


এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ৬ই এপ্রিল উহার জ্ঠোতিঃ ৬২৩ ছিল পরে 
৯ই এপ্রিল ৬'৩২ হম সুতরাং ৬ই হইতে ৯ই তারিখের মধ্যে যে কোন 
সময়ে উহার জ্যোতিঃ কমিতে আরস্ত করিয়াছে। পরে ১৯শে ও ২*শে ছুই 
দিন ৭১০ স্কুলত্বে সমভাবে থাকিয়া ২২শে তারিখে আবার "২ পুলক 
কমিয়া ৭'৩ স্মুলত্বে পরিণত হয় এবং ২৭শে পর্যন্ত পাঁচ দিন সমভাবে থাকে পরে 
ণই মে পর্য্স্ত আবার কিয় ৯৮৪ হইতেও ক্ষীণ জ্যোতিঃ হয় ও আমাদের 


২১২০ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৬০ বর্ষ, শ্রাবণ 





দুরবীণে অদৃশ্য হইয়া যাঁয়। এই সময়ে আকাশের - অবস্থা বেশ ভাল ছিল 
না, আকাশের দুরতম প্রদেশে ঘনিভূত জলকণ! বিষ্তমান থাকাতে আমরা আর 
উহাকে দেখিতে পাই নাই, পরে ৩১শে মে তারিখে উহাকে অভি কষ্টে 
দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এ দিনও আকাশ তত নির্মল ছিল না, ১লা জুন 
তারিখে আকাশ অপেক্ষাকৃত নিশ্মল থাকায় এবং উহার জ্যোতিঃও ক্রমে 
বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা উহাকে বেশ ভালরূপেই দেখিতে পাই, এক্ষণে উহা! 
ক্রমশই স্ুলতর হইতেছে। শীঘ্ই উহা স্বাভাবিক গুলত্ব ৬২০ প্রাপ্ত হইয়! 
স্বধুচক্ষে দেখিবার যোগ্য হইবে। * 

ধনু রাশির চ১. তারাটী ১৯২২ খুঃ অঃ নভেম্বর মাস পর্য্স্ত অদৃশ্য থাকিয়া 
ূরধ্যসান্লিধ্যবশতঃ পর্ধ্যবেক্ষণের অযোগ্য হুইম্াছিল পদ্দে পুর্ববাকাশে উহার 
উদয় হওয়ার পর হইতে আমরা উহাকে পর্য্যবেক্গণ করিয়! দেখিয়াছি ে 
অগ্ভলিও এ তারাটা অদৃশ্য আছে । ণ' 

হদ-সর্পরাশির [২ তারাটী ২৬শে মার্চ পর্য্স্ত নুধুচক্ষে হুন্দর দেখিতে 
পাওয়। গিয়াছিল এ দিন উহার স্ুলত্ব ৬১৫ ছিলে পয়ে ১৯শে এপ্রিল 
পর্য্যস্ত আমরা উহাকে ছিচন্ষু-দূরবীণে (1347008191) দেখিয়াছি এ দিন উহার 
ক্কুল্ব ৬৬৩ ছিল, এই সময় হইতেই আকাশের অবস্থা মন্দ হইতে আরম্ত হয় 
স্থতরাং 73199081257 এ আর উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, আকাশের 
অবস্থা ভাল থাকিলে আমরা ৭৫ গ্ুলত্বের তাঁর। কখনগ্ড কখনও ৮২ স্ুুলত্বের 
তারাও 13170909191 এ দেখিতে পাইয়া থাকি । ২র ঘন তারিখে আমর! 
দুরবীণে উহাঞ্ষে ৭৪২ গুলত্বে পরিণত হইতে দেখিয়াছি এক্ষণে এ তারাটা 
ক্রমেই ক্ষীণ জ্যোতিঃ হইতেছে, আগামী ১৮ই আগঞ্ট উহার ক্ষীণতম জ্যোতি; 
৯৮ স্ুলত্বে পরিণত হইবার কথ!। 

মার তারাটা (1115. ০ ০ ০৪7) ২রা এপ্রিল ঈুলতম জ্যোতিতে 
উপনীত হইবার কথ ছিল কিন্তু আমরা পুর্বেবেই (চৈত্র মাসের হিন্দু পঞ্জিকায় ) 
বলিয়াছিলাম যে যেরূপ দ্রুত উহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ১৮। 
২০ দিন পুর্বেবেই উহ! চরম উজ্জ্বলতা লাভ কদিবে। পর্ধ্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা 
দেখিয়াছি যে. ৬ই মার্চ. তাদ্দিখে উহা! চরম উজ্জ্বলতা ২'৬৩ গুলত্ব লাভ 
করিয়া ১৬৯ মা রাত পর্ণ জ্যোতিতে বিমান ছিল পয়ে উহায় ফ্যোতিঃ 


ণ' ১লা আগষ্ট তারিখে উহার উজ্জ্বতা ৯'৫ কন 


ইর্থ সংখ্যা] নীলাম্বরের কথ। ১২১ 


আবার ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে । সূর্য্য সাচিধ্য নিবন্ধন এ সময়ে 
-উহ্থার পর্য্যবেক্ষণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়াছিল, তথাপি আমরা ২৪শে মার্চ 
পর্যান্ত উহাকে ২৯৯ স্থুলত্বে পরিণত হুইতে দেখিয়াছিলাম। তত্পরে আর 
উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, আজকাল পুর্ববাকাশে উহার উদয় হইয়াছে 
ঘটে কিন্তু শৈষ স্াত্রে আকাশের অবস্থা ভাল না থাকায় আমরা উহাকে 
এখনও পধ্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই। পরম পুর্বব বা পশ্চিম গগনে তারাটা 
যখন চক্রবাল রেখাপ্প দিকে হেলিয়া থাকে (119765060 7১095161070) 
তখন দূরবর্তী অন্যান্য তারার জ্যোতির সহিত তুলনা করিয়া উহার জ্যোতিঃ 
নিরূপণ করা! অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । আবার উষ! বা গোধুলিকালে অর্থাৎ মিশাবসান- 
কালে রাত্রির খনান্ধকার তিরোহিত হইলে ও সন্ধ্যায় আকাশ গাঢ় অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন হইবার পূর্বেব তারাগুলি স্বাভাবিক স্ুলত্ব হইতে ছোট দেখায়, তজ্জন্থা 
এী সময়ে উহাদের পর্য্যবেক্ষণ ফলপ্রদদ নহে। 

বকরাশির 55. তাব্পাটী ১৯২১ খুঃ অঃ ১লা অক্টোবর হইতে ১৯২২ খুঃ অঃ 
৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত এক বশুসরে সাতবার উজ্জ্বলতম জ্যোতিতে উপশীত' 
হইয়াছিল ; উহার পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ 


সন ও তারিখ । শ্ুলত্ব। পর্য্যবেক্ষক। স্থান। চরম উজ্জ্বলতা চরম উদ্জ্বলত! 
লাভের সময় । উপভোগের 


সময় | 

১৯২১ । ৬ অক্টোবর ৮৪ চন্দ্র ভারতবর্ষ ২ দিন ১৪ দ্িন। 
২০ নভেম্বর ৮৪ হোল আমেরিকা ১ % ৪ » 
১৯২২। 2 ফেব্রুয়ারী ৮২ টাউনলী ৮. বত & ১১ ৮ 
২৩ মার্চ ৮৩ চন্দ্র ভারতবর্ষ ৫ * ৬ » 

১ মে ৮৩ রি তি... ৩ .. 

২৪ জুন ৮২ নাকামুরা জাপান ১ 5% ১২৯ 


৬ সেপ্টেম্বর ৮২ পেপ্টেয়ার আমেরিকা ২ ৮ ৩ » 
এ বসয় মিথুন রাশির [0. তারাটা তিনবার উজ্জ্বলতম জোতি: প্রাপ্ত 
ইইয়াছিল, উহার পর্য্যযেক্ষণের বিবল্পপ-. 
১৯২১ 1 ২৩ অক্টোরর ৯'২. ওয়াটার কিন্ড ব্রিটিশ ১ দিন ১০ দিন। 


১৯২২। ১৬জানুয়াী ৯৩  » ৮১৮১৮. 
২৬ এপ্রিল ৯২ চন্ত ভারতবধ ৩ ৬ ১১ ও. 


৯৬ 


১২২ .. হিন্দু-পত্রিকা। 1 ৩০শ বধ, শধণ 


বীণ! রাশিক্ন [১ তারাটা স্তপ্রলিদ্ধ অঙ্ুরীয়ক নীহারিকা হইতে ৩৪ সেক 
পুর্বে ও ১২ মিনিট দক্ষিণে অবস্থিত । ১৯০২ খ্বঃ অঃ ২রা ও ওরা সেপ্টেপ্বর 
তারিখে বাভেরিয়া প্রদেশের মিউনিক মানমন্দিয়ে [911557792৩1 : বর্তৃক 
গৃহীত ছুই খানি ফটোগ্রাফের প্লেটে ১২৫ স্থুলত্বে প্রথমে দেখা গিয়ঃছিল, 
তৎপূর্বেয় বা! পরের কোন ফটোগ্রাফের প্লেটে উহার: ফোন চিহ্ন দেখ! যায় 
নাই। তজ্জন্য 9০০11: উহাকে নৃতন তার! বলিয়! প্রচার করেস। তৎপরে 
৮০1. কর্তৃক গৃহীত 'পনেরখানি 'ফটোগ্রাফের 'প্লেটেও উহার অস্তিত্ব খুজিয়া 
পাওয়া ঘায় নাই; কিন্ত তথাণি চারিদিকে খোজ খোজ স্ব পড়িয়া ঘায়, এবং 
১0082100195 4১100881108) চুঘতেডি চাআোাঞাটাত ড511115175, ০৮, 
1599/21005010) 50170106, আোহতি 17900675 ত55075+ প্রভৃতি মহা মহা 
'জ্যোতিষ্ষ তন্ববিদূ উহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। এ সময়ে [19778 
নামা জনৈক মহিলা হারভার্ড মানমন্দির হইতে গুহীত ফটোগ্রাফের প্লেটসমুহ 
খরীক্ষা করিয়া প্রচার করিলেন যে এ তারাটা নৃতন নহে, উহা! একটা অনুজ্বল 
বহুরূপ তারা (178170 ৮9119919, 501) এ সকল. ফটে। প্লেট পরীক্ষা করিয়া 
তিনি দেখাইয়াছিলেন যে ১৮৮৮ খ্বঃ অঃ ওরা! জুন, ১৮৯৫ খুঃ অঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর, 
১৮৯৬ খু অঃ ২রা জুলাই এবং ১৯০২ খ্ুঃ অঃ ২৩শে আগ তারিখের 
ফটো প্লেটে উহার ছায়া পড়িয়াছে, 90409100%/ দেখাইলেন যে পশ্চিম তাতারেয় 
তাক্ষন্দ (15000%200 ) মান মন্দির হইতে গৃহীত অঙ্গুরীয়ক নীহারিকার 
তেত্রশখানি প্লেটে উহার চিহ্ন আছে, 7১০7717 ১৯০৩ খুঃ অঃ এপ্রিল মাসে 
যন্ত্রযোশে উহার বিশ্লিষ্ট কিরণের ছায়া চিত্র ( [10102190101 005 9600078 ) 
গ্রহণ করিয়া দেখাইলেন যে সেখানে হাইড্রোজেন বাষ্প আছে আর এ তারাটা 
তক্ষক রাশির 1২. তারার (7২, 10172091719 ) জাতি । এক্ষণে স্থিহীকৃত হইয়াছে 
যে এ তারাটী একই সরল রেখায় অবস্থিত তিনটী ক্গীণ গ্র্যোতিঃ তারার 
মধ্যস্থলের তারা, উহার দক্ষিণস্থ তারাটা যুগল নক্ষত্র । এ বহুূপ তারাটী 
২৪৭ দিনে একবার করিয়া ১১০ স্কুলত্ব হইতে ১৭. শ্ুুলত্বে রূপের পরিবর্তন 
করে। ্ ও | 

ফ্রান্সের [.507 মান মন্দির হইভে 10৫. চা. 0170011151 সম্প্রস্তি 
সংর্ধাদ পাঁঠাইয়াছেন যে তীহারা ১১ই মে (১৯২৩) -রাত্রিকালে বকরাপিতে 
একটা নুতন তারা আবিকাব হইতে দেখিয়াছেন, উহার উজ্জ্বল]. ৫, 
অবস্থান তি, 2১1 277. 20 » 106৩, 35৭ 561, আকাশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, 


৪র্থ সংখ্যা ] প্রীর্ঘনা। খ২৩. 








থাকায় আমরা এ পধ্যন্ত. উহাকে দেখিবার স্বযোগ পাই নাই।' কৌভুহলী, 
পাঠকগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন ৷ আমাদের পর্যবেক্ষণের বিবরণ পঞে 
প্রকাশিত হুইরে।। * 


প্রর্থন। 
লেখরু-_ ঞ্ীআাগ্ভনাথ কাঁব্যতীর্থ। 
জগদীশ 
(আমি) তোমারে, ভুলিয়ে সংসারে মজিয়ে! 
পাইন অশেষ দুখ । 
সেই মহাপাপে, দগ্ধ তনু তাপে, 
বিলুপ্ত হইল সুখ । 
পুত্র দারা তরে, . যে ছুখ অগ্চরে 
পাইনু সংসারে এসে । 
প্রভো, তৰ তরে, এ. পাপ: অন্তরে”, 
কেন না বিরহ পশে ? 
কেন এ অন্তর, না হয় কাতর, 
তোমার বির্হ-ভারে | 
হায়! অভ্রবারি, শ্রীচরণ স্মরি, 
কেন ন। নয়নে ঝরে ? 
€ আমি) মায়ার কুহকে, মুগ্ধ ছিনু' স্থখে 
এবে রে পরাণ কাদে। 
আপনার দোষে, মজিল্লাম শেষে 
. পড়িল হুত্তর ফাদে। . 
€একে) ভাবি দেখি চিতে, আপন বলিতে, 
সুমি বিনানাহিকেহ। . 
7" স্ুচাও আমার মোহ। 


* আরা বহু অনুসন্ধানে এরূপ কোন নূতন তারা দেখিতে পাই নাই। 


১২৪ হিন্দু-পত্রিকা ৷ [ ৩০শ' বর্ষ, শ্রাবণ - 


পপ রাহ টুপ 


সস আর এইচপি হারার 


€যেন) জনমে জনমে, . ধরা স্বর্গধামে, 
নরকে, যেখানে রই । 

(যেন) নিমিষের তরে, অন্তরে বাহিরে 
পদ ছাড়া নাহি 'হই। 


প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকম্‌। 
লেখক- শ্রীনৃসিংহচন্জ্র বিষ্ভাভূষণ। 


( পূর্ববানুবৃদ্তিঃ ) 


তৃতীয়োহস্বঃ ৷ 
( ততঃ গুবিশতি শান্তিঃ করুণা চ) 
শান্তিঃ । (সাঁঅং) মাশুমণতঃ ! কাসি, দেহি মে প্রতি বচনং। 
মুক্তাতঙ্ক কুরঙ্গ কাননভূবঃ শৈলাঃ খ্খলদ্বারয়ঃ | 
পুণ্যান্যায়তনানি সম্ভত পোনিষ্ঠাশ্চ বৈখানসাঃ ॥ 
যস্যাঃ গ্লীতিরমীধু সাগ্ভ ভবতী চাগালবেশ্মোদরং। 
প্রাপ্তা গৌঃ কপিলেব জীবতি কথং পাধগুহস্তংগতা ॥ 
অথবা অলং জীবন সম্তাবনয়া, যতঃ ;-- 
মামনালোক্য ন স্াতি, ন ভূঙ়ক্তে ন স্বপিত্যপি। 
ন ময় রহিত। শ্রদ্ধা, ক্ষণীদ্ধমপি জীবতি ॥ 
তদ্িন। শ্রদ্ধয়া শান্তেমুহূর্তমপি জীবনং বিড়ম্বনমেব তত সখি করুণে ! চিতা 
মারচয় যাবদচিরমেব হুতাশন-প্রবেশেন তম্তাঃ সহচরী ভবামি। 
অনুবাদ। | 
( শান্তি ও করুণার প্রবেশ ) 
শান্তি। মা! মা! কোথায় তুমি, উত্তর দাও। 
হিংসাহীন যে কাননে কুরঙ্গ-নিকর, 
বিচরণ করে সদা নির্ভয়-অস্তর । 
যে শৈল শিখর হ'তে ঝর ঝর করি, 


৪র্থ সংখ্যা ] প্রবোধচন্দ্রোনয় নাট কম্‌। ১২৫ 


 বৈথানস-ত্রতধারী তপস্ত।-নিরত । 
ঘোগী ধাষি বাস যথা করেন সতত ॥ 
আর পুণ্য দেবালয়ে সদ। ধার 'গ্রীতি, 
এবে পাষণ্ডের গৃহে করি অবস্থিতি, 
আছে কি জীবন তার ? এতদিন হায়? 
যবনের গুহ-গত কপিলার প্রায় ॥ 
না, না, তার জীবনের আশা! করাই বুথ! ;- 
নানাহার নিদ্রা নাহি আম! বিনা হয় । 
আমা বিন। ক্ষণার্ধ না বাচে শ্রদ্ধা হায় ॥ 
হায়! সেই শ্রদ্ধার অভাবে ক্ষণাদ্ধ ভীবন-ধারণ করাও শান্তির পক্ষে 
বিড়ম্বনা মাত্র । সখি করুণে ! তুমি শীঘ্র চিতা রচন! ক'রে দাও, আমি অনল-প্রবেশ 
ক'রে মায়ের সহচরী হই। 
মূল 
করুণা । (সাং ) সহি ! এববং বিসম জলণজালা৷ সলকছুস্‌ সহহিং অখ.রহিং 
এপ্লন্তী লববধা! বিলুও জীবিদং মং করোসি তাগ্নসীদ মুহুত্ত অং জীবিদং ধারেছু 
গ্লিয়সহি জাব ইদে। তদে শনদেসেন্থং মুনিঅণসমাউলেম্থং অস্সমেন্থং ভাইরহী তীরে 
বহুবিহ মহা! অগভসিদেস্থং ণিউণং নিলুবেক্গ কধম্পি মহামোহো ভীদাপচ্ছঞ্ং 
পড়িবসদি | ণ" 
€ অনুবাদ ) 


কর । সখি! তোমার এই কথাগুলি বিষম অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত শলাকার 
সবায় আমায় হৃদয় বিদ্ধ ক'রে প্রাণনাশের উপক্রম করছে মুহূর্ধকাল জীবনরক্ষা 
কর, আমি চতুদ্দিকস্থ মুনিজন-সমাকুল আ শ্রমসমূ্ধে, ভাগীরাথী তীরে, বহুবিধ- 
মহাজন-ভূষিত পবিত্র স্থানসমূহে, খুক নিপুণভাবে অগ্বেষণ ক'রে দেখি, যদি 
মহামোহ-ভয়ে ভীতা হয়ে শ্রদ্ধা কোথাও গ্রচ্ছ্নভাবে অবস্থান করেন। 
| (মূল) 
শাস্তিঃ। সখি ! কিয়দশ্বিষ্যাতে ? 
নীবারাহ্কিত সৈকতানি সরিতাং কুলানি বৈধামনৈ 
রাক্রাস্তানি সমিচ্চসালচমসব্যাপ্তা গুহ! ষন্কানাং ॥ 
বিলুপ্ত-জীরিভাং মাং করোধি তওপ্রসীদ মুহূর্ধং: জীবিতং ধারয়তু প্রিয়সখী 
যাবদিতস্ততঃ প্রদেশেষু মুনিজন-সমাকুলেষু ভাগীরথী-তীরে বহুবিধ-মহাজন-ভূষিতেযু 
নিপুণং নিরূপয়াৰঃ কথমপি মহামোহভীতা! প্রচ্ছন্গং প্রতিবসতি । 
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প্রত্যেকঞ্চ নিরূপিতাঁঃ প্রতিপদং চত্বার এবাঁশ্রমাঃ 
শ্রদ্ধায়াঃ কচিদপ্যহো সখি ! ময়াবার্তীপি নাকণিতা ॥ 
€( অনুবাদ ) 
শান্তি। আরকি খুজবে সখি! আমি না দেখেছি কোথায় ? 
নীবার-অস্কিত মরি সরিত-সৈকত, 
যথা বৈখানস-কুল তপস্যায় রত, 
যন্্রপাত্র-পরিব্যাপ্ত যাঁজিক-আলয়। 
দেখিলাম প্রতি স্থান সুক্ষমরূপে হায় ॥ 
চারি আশ্রমেতে কত স্বন্ন তন্ন করি, 
খুজিয়াছি সখি ! আমি দিব! বিভাবরী ॥ 
কি বলিব ছ্ুঃখ সখি ! হীয় কোন স্থানে । 
শ্রদ্ধার কথাটি আমি না শুনিনু কাণে॥ 
(মূল) 
করু। সহি! এববং ভণামি সা জই সচ্চং জ্জেব সন্ধা অখিতদো ভারিসীঞ্জ' 


এরিসিং ছুগ্গদিং ণ সম্ভাবেমি। ণহিতারিসীও পুগ্রভাইণিও এরিসিং অসম্ভাবণিজ্জং 
বিবন্তিং অণুভবন্তি ৷ % 


€ অনুবাদ ) 
করু। সখি! আমি বল্ছি কি যদি তিনি জীবিতাই থাকেন, তা হ'লে তার 
হ্যায় সতী সাঁধবীর কখনই সেরূপ ছুর্দশ্! হওয়া সম্ভব নয়। 
€মূল) 

শান্তিঃ । সখি! কিজিহ প্রতিকুলে বিধাতরি ন সম্তাব্যতে ? তথাহি . 
প্ীর্দেবীজনকাতজা দশমুখস্যাসীদগ্‌হছে রক্ষসঃ। 
নীতাচৈৰ রসাতলং ভগবতী পুর্ববং ত্রয়ী দানবৈঃ ॥ 
গন্ধর্ববশ্য মদালসাঞ্চ তনয়াং পাতালকেতুশ্ছল! । 
দ্দৈত্যেন্দ্রোছপি জহার হস্ত ! বিষম বাম! বিধেবৃত্তিয়ঃ ॥ 
তন্তবতু পাষগালয়েছেৰ তাবতীমন্ুসরাবঃ | 

করু। (সত্রাসং ) রখূসো। রখসো। *" 


2 লি। এবং জপীমি লা বি লতদেব শর্ধ অভি ভদ ভন চদ 


হুর্গতিং ন সন্তাবয়ামি। নহি তাদুশ্টঃ পুপযভাদিত নি অসন্বনীযাং বিপি- 
মন্ুজরজ্তি। 


ণ' রীক্ষসে। রাক্ষসঃ | ইতি সং 





৪র্থ সংখ্য। ] প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকম্‌। | ১২৭ 


শান্তি । কাসে রাক্ষসঃ ? 
করু। সহি! পেক্খ পেক্খ এলো গলম্ভ মলপন্-পিচ্ছিল বীহচ্ছদেহচ্ছবী 
উল্ল.ঞ্চিঅ চিউরো মুকবসণবেস ছুদ্দসণো সিহি সিহস্ত পিঞ্জিআ হখো! ইদদোজ্জেব 
পড়িবউদি। রঃ 
(অনুবাদ ) 
শান্তি । সখি! বিধাত। 'প্রতিকল হ'লে কিন! সম্ভব হয় ? 
সাক্ষাণড 'লঙ্গনী সীতা জনক-নন্দিনী, 
দশানন-গুহে তিনি হলেন বন্দিনী । 
ত্রয়ী হরি পানবে লইল রসাতলে! 
হরিল পাঁতাল-কেতু মদাঁলসা, ছলে ॥ 
বিধাতা হইলে বাম কিব। নাহি হয়। 
সেই হেতু শ্রদ্ধা তরে সদা হয় ভয় ॥ 
যা হোক্‌, এখন একবার পাষগু-আলয়েই শ্রদ্ধার সন্ধান ক'রে দেখা যাক। , 
করু। ( সত্রাসে) ব্নাক্ষস ! রাক্ষস! 
শান্তি। কোথায় রাক্ষস ? 
করু। সখি! দেখ, দেখ, গলিত মলগঞঙ্গে পিচ্ছিল ও বীভতসদেহ উদ্ধগভ- 
কেশ, মুক্তবসন, কুৎসিতদর্শন একখান ময়ূর পুচ্ছের পাখা হাতে করে এ 
দিকেই আস্চে। 
(ক্রমশঃ ) 


সংবাদ ও সন্তব্। 


নিখিল-ভারত হিন্দু মহা সভা-- 

- বর্তমান মাসে কাশীতে “নিখিল ভারঙ হিন্দু মহাসভাবর” লগ্তম অধিবেশন 
হইবে। সভার উদ্দেশ্য-_. 

(১) ভারতের সর্ববজাতীয় হিন্দুদের মধ্যে একতা -বন্ধণ স্থাপনে সহায়ত! 
করা। ূ 

(২) ভারতে হিন্দু এবং অন্যাগ্য জাতির মধ্যে সৌহুদ্ভ স্থাপন করিয়া 
পরম্পরের সাহায্য করা । ্‌ 
০৭: (৩) হিন্দুদের মধ্যে' জাতিসমূহের "সবীপ্রকার উন্নতি বিধায়ক উপায় 
উদ্ভাবন করা | 

7. &% সখি! পশ্য পশ্য এব গলশ্মলগঞ্ক-গিচ্ছিল বীভতুস-দেহচ্ছবি কি 
চিকুরোসুজ-বসনবেশো! ছু্দশনঃ শিখিশিখগুক-পিঞ্জিকাহ্ত্ত ইত এব গ্রতিবর্ততে ॥ 
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(৪) সকল প্রকারে সর্ববাঘস্থায় হিন্দুর নি রঙ্গ নিত উপায় 
. নিদ্ধারণ করা । এবং, 


(৫) সাধারণ ভাবে, হিন্দুদের মধ্যে যাহাতে নৈতিক, পারা ধর্ঘ্দ- 
ব্ষিয়ক ও শিক্ষাবিষয়ক উদ্নতি, উত্তরোত্তর সাধিত হয়, তদ্বিষয়ক আলোচন! 
করা। সভার উদ্দেশ/ সাধু। আমর সর্ধবান্থঃকরণে সভার সাফল্য কামন! 

করি। | 


স্বগীয় পঞ্চিত রামতজ. দ্ত-. 

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ২১শে শ্রাবণ সোমবার 
পণ্ডিত রামতজ দত্ত চৌধুরী দুষ্ট ব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
উহার স্যায় একজন স্বদেশপ্রেমিক ও নীরব্শ্নী হারাইয়। ভারতের যে বান্তবিকই 
সমূহ ক্ষতি হইল একথা বলা বাহুল্য মাজ। পণ্ডিত রামভজের যশোরাশি 
১ শুধু উদার জন্মভূমি পঞ্ভাৰ প্রদেশেই মিবদ্ধ ছিল না, সমস্ত ভারতে তাহা 
ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তীহার সহিত বঙ্গদেশের অতি নিকট সম্বন্ধ, কেন না, 
কবীন্দ্র রণীন্দের ত্রাতুষ্পুরী শ্রীমতী সরলাবালা দেবী ত্াহারই উপযুক্ত! সহধন্মিনী । 
শ্রীমতী সরলাবাল! ও তাহার পুত্রকন্তাদিগেরঞঞ্রতি আমরা ' আন্তরিক সহানুভূতি 

জ্ঞাপন করিতেছি । ভগবান্‌ তাহার স্বর্গীয় স্বামীর সদগতিবিধান করুন । 


যশোহরে কমিশনার সাহেব . 
গত ৩১শে আগঞ্ট মঙ্গলবার, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার মিঃ লিগুসে 
পরিদর্শন উপলক্ষে যশোহরে আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যশোহর টাউনহলে 
একটী সাধারণ সভা আহৃত হয় ও তাহাতে যশোহরে কালাহ্বর নিবারণের 
উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। কয়েকজন ডাক্তার ও সষ্ীস্ত লোক 
লইয়া যশোহরে কালাহ্বর নিবারিণী সমিতি গঠিত হইয়াছে । ৪ঠা তারিখে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক মভার সদশ্ঠ মাননীয় ছ্রিফেন্সন্‌ সাহেব ও বঙ্গীয় স্কুল সমূহের 
ইন্স্পেটর ডান্‌ সাহেব উভয়ে যশোহরে আগমন করেন। এ দিবস সন্ধ্যাকালে 
কমিশনার সাহেবের সম্বদ্ধনার্থ রায় যছ্ুনাথ মজুমদার ধাহাহুয়ের বাস! বাটীতে 
একটা সান্ধ্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে স্থানীয় অধিকাংশ উকিল, মোগুগার, 
ভদ্রলোক ও সাহেব মেম সকলেই উপস্জিত ছিলেন। বলা বাছল্য, মিঃ লিগুসে 
পুর্বেব যশৌহরের জনপ্রিয় যাস, ছি 2 


আছি 


(১৮৪৫ পালের ২* আইন মতে রেগ্টোকৃত ) 


হিন্দু-পত্রিক। 


৩০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড ৫ ৃ ১৩৩০ সাল। 
| ভাঙ। 
৫ম সংখ্য। ! ১৮৪৫ শকাকাঃ 


আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা ও গাহস্থ্যজীবন। 
লেখক-_াক্তীর শ্রীখগেন্দ্নীথ বন্থু কাব্যবিনোদ। 


দ্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলেই তাহার পূর্বে স্্রীজাতিকে 
ভাল বরিয়৷ বুঝিবার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই নারীজাতি 
বিশেষভাবে সম্মানগ্রাণ্ত হইয়া আসিতেছেন। দ্ত্রীজাতি মানব্জননীর জাতি 
বলিয়াই বোধ হয় সভ্য মানবেরা তাহাদিগকে সন্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, 
কিন্্ব তারতের আর্ধ্য খধিগণ নারীর মহত্ব যে ভাবে হুদয়ঙগম করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার তুলনা হয় না। তীহাদের মতে-- 
প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পুজার গৃহদীপ্তয়ঃ। 
| ্্িয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেযু ন বিশেষোধস্তি ক্চন ॥ 
সন্তানের জননী বলিয়। স্্রীগণ ফাদরণীয়; ভীহারা গৃহকে উজ্জ্বল করিয়া 
ধাকেন, তাহারা গৃহের প্ীন্বরূপ, শ্রীতে এবং শীতে কিছুই পার্থক্য নাই। 
্রীজাতিকে জার ক্ধিগণ যে দেবভার স্যায় দেখিয়া! ভাহাদের মহত্ব কতখানি 
হৃদয় দিয়া বুবিয়া গিয়াছেন, তাহ! যে ঝোন বিষ্কা্‌ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপরি-উক্ত 
১৭ . | 
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শ্লেক হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন । কিন্ত মানবের কল্যাণ- 
কামী মুনি-ঝধিথণের হৃদয়ের উচ্চতা যদি আমর! বুঝিবার চেষ্টা না ক 
অথবা তাহাদের হিত-বচন বিকৃত মস্তিক্ষের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করি, 
"সেটা আমাদের বর্তমান কুশিক্ষার বিষময় ফল সন্দেহ নাই। 

এক সমাজের ছুটী অঙ্গ নারী এবং নয় এই ঘিমুর্তিতে ঈশ্বর মানবজাতিকে 
সৃষ্টি করিয়াছেন। সমাজের উন্নতিকল্পলে বিষ্ভাবুদ্ধি উভয়েরই প্রয়োজন । একের 
সাহায্য বিন। অন্তে কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সকল সত্যাদেশেই 
নারীজাতি সম্মানের পাত্রী বিবেচিত হইলেও, একমাত্র বৈদিকযুগে ভারত ভিন্ন 
তদনুরূপ সম্মান তাহারা! কোথায়ও পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। পুরুষ 
স্বভাবতঃ কঠোর-স্বভাব, নারী কোমল-স্বতাবা, উভয়ের শারীরিক এবং 
মানসিক গঠনের পর্য্যালোচনা করিলে পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র খুহের বাহিরে এবং 
নারীর, অভ্যন্তরে বলিয়া বোধ হয় । আকৃতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য দৃষট হইলেও 
জীবনের লক্ষ্য উভয়েরই এক, জ্ঞান ও কর্মে উভয়েরই তুল্য অধিকার, 
স্ত্রী পুরুষের মধ্যে জ্ঞানধন্মের প্রভেদ কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ 
হয় না। ন্ুতরাং সমাজের উম্নতি করিতে হইলে, সংসার শান্তির আগার করিয়। 
তুলিতে হইলে, শ্রীন্্রূপা৷ ্ত্রীজাতিকে জ্ঞান ও ধর্মে সম্প্দূশীলিনী করিতে হইবে। 
হিন্দুশান্ধে স্ত্রীকে পুরুষের অদ্ধীঙ্গিনী ও সহধন্মিণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
স্রীসমাজে এরূপ উচ্চাঙ্গের কথা বোধ হয় আর কোন দেশে নাই। সেই 
স্ত্রীকে যাহারা বিলাসের পুভ্তলী অথবা পালিত পশুর হ্যায় মনে করে, তাহাদিগবে 
গ্বতঃ পরতঃ অন্ধকারে রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাদের বিশেষণ অভিধানে খু'জিয় 
পাওয়া যায় না। 

স্ী-শিক্ষা সন্বন্দে নানাজনে নানামত প্রচার করিয়া থাকেন । কাহারও মে 
ভাহাদের উচ্চ শিক্ষা হওয়াই উচিত; কাহারও কাহারও মতে সামান্য শিক্ষা 
তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত। আবার কেহ বলেন, সংসারের শৃঙ্খল! রক্ষা করিবা; 
জন্য তাহাদের কিছুমাত্র শিক্ষা না দেওয়াই উচিত। আমরা প্রত্যেকের বিভ্তৃং 
আলোচনা যথাস্থানে করিব। ভারতের বৈদিক যুগ হইতে স্ত্রীজাতির শিক্ষ 
কি ভাবে চলিয়া আসিতেছে, সর্বাগ্রে তাহাই দেখ। যাউক। 

বেদাধ্যয়নে ও ওষ্কার উচ্চারণে স্ত্রী ও শুর্রের অধিকার নাই, এরপ বি 
নিষেধের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ কোন প্রামাণিব 
শান্ুগ্রন্থে এরূপ নিষেধের কোন উল্লেখ দেখ! যায় না; পরম আ্ীলোকের 
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বেদাধ্যয়নের কথা পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যাঁফু ॥ 
খন বেদের একস্থানে উল্লিখিত আছে কন্যা ক্রঙ্গচর্য্যের দ্বারাই যুবা পতি 
লাভ করে। ইন্দ্রিয়াদি-সংযমপুর্ণবক বেদীধায়নই ষে ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গ, সে বিষয়ে 
বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই, এবং পুরুষ ও শ্ত্রীজাতির ব্রহ্মচর্য্য যে 
একই প্রকার তাহা “সমান ক্রঙ্গচর্য্যং” এই বাক্য হইতেই প্রমাণিত হয়। 
বেদের কোন কৌন সুত্রের রচযিত্রী স্্রীলৌক, তাহা অনেকে জীনেন। কেহ 
কেহ মন্তদ্রপ্রী খধি হইয়া! খ্বিকের কাধ্য করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে বিশ্ববারার 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অনেকস্থলেই স্ত্রীলোকের হোম করিবার বিধি 
আছে, কিন্তু বেদাধায়ন না করিয়া হোম কর! যায় না। সেকালে নিবাহের 
কালেও কন্যাকে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত, শ্থতরাং তখনকার যুগে জ্ীজাতি 
বেদাধ্যযন এরভৃতি উচ্চশিক্ষাই প্রাপ্ত হইতেন। শ্ত্রীজাতির বেদাদি উচ্চাঙ্গের 
শিক্ষার বিরোধী পক্ষ বলিবেন শস্ত্রী-শুদ্র-দ্বিজ-বন্ধ,নাম্‌ ত্রয়ী ন শ্রশতিগোচরা |” বোধ 
হয়, ভাগবতের এই শ্লোকার্ধকে মূলভিস্তি করিয়া! স্ত্রী শুদ্রের বেদে অধিকার 
নাই এই প্রবাদ রটনা করা হইয়াছে । পুর্ববাপর ঘটনা; আলোচনা করিলে 
ভাগবতের প্রামাণ্য বিষয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভাগবতকার সে অর্থে 
রচনা কয়িয়াছেন বলিয়াও মনে করিবার কোন হেতু নাই। শ্লোকের অপরাংশ 
এইরূপ 





কম্ম শ্রেয়সি মুঢ়ানাং শ্রেয় এবং তবেদিহ। 
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্‌ ॥ 
পণ্ডিত শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠীকুর বি, এ, তন্বনিধি মহাশয় উহার এইবূপ 
অর্থ করিয়াছেন 
কর্ম্মই শ্রেয়স্কর এইরূপ বিবেচনা-বিষুড় স্ত্রী শুত্র এবং অধম দ্বিজদিগের 
বেদত্রয় ( থক্‌ যজুঃ ও সা ) শ্রুতিগোচর হয় না, এই মহাভারতের দ্বার! ইহাদেরও 
মঙ্গল হইবে ইহা বিবেচনা করিয়। মুনি (ব্যাসদেব) কর্তৃক কৃপাবশতঃ এই 
ষনথাভারত বিরচিত হইয়াছে” 
বৈদিক যুগ্নের পরে মনু-সংহিতার যুগ । মন্ু-সংহিহ্াই স্মৃতি-গরস্থসমূহের 
মধ্যে প্রধান । ইহার আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে 
মন্ুর বিধি অথবা নিষেধ কিছুমাত্র নাই, অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতে যে ভাবে 
স্্রীশিক্ষ) চলিয়া! আসিতেছে সংহিতাকার তাহাই বহাল রাখিয়াছেন, পরস্ত 
কেবলমাত্র পণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা যে সমস্ত বিষয় গৃহের সুখ শান্তির অনুকূল 


১৬২ হিন্দু-প্িকা | [ ৩০শ বর্ষ, ভা 
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যেমন ন গৃহকর্ম, প্ভিসেবা, অতিথি-সকার এ তির জহ্য তাহার বিশেষ অনুরোধ 
দেখা যায়। মহাভীরতেও দ্রৌপদী প্রন্থৃতি বহু বিদূধী মহিলার সন্ধান পাওয়া! 
যায়। দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদে দ্রৌপদী কৃষ্ণমহিষী সত্যভামার নিকট যে 
ভাবে পতিমাহা ত্য ও পতিসেবা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ। বাস্তবিকই উচ্চান্তঃকরণ 
উচ্চ-শিক্ষিতেরই অনুরূপ। ইহার পরে তন্ত্রশান্্রে আমরা স্ত্রীশিক্ষার স্পষ্ট অনু" 
শাসন দেখিতে পাই । মহানির্ববাণতগ্ত্রের স্ীশিক্ষা-বিধায়ক ন্থবিখ্যাত অনুশাসন 
“কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিষত্ুতঃ” সর্ববজন-বিদিত। উক্ত তন্ত্রে নারী- 
জাতির কোন্‌ সময়ে বিবাহ হওয়া উচিত এই অনুশাসনের মধ্যেও শিক্ষার 
ধারা সষ্পষ্টভাবে দেখিতে পাই ; যথা 
তাজ্ভাত-পতিমর্য্যাদীং 'অজ্ঞাত-পতিসেবনাম্‌। 
নোদ্বাহয়ে পিতা বালাম্‌ অজ্ঞাত-ধণ্মশাসনাম্‌ ॥ | 

যে বালিকা পতিমধ্যাদা জানে না, পতিসেব। ও ধর্মের শাসন শিখে নাই, 
তাহার বিবাহ দিবে না 

আমরা পুর্নাপর রী স্্রীশিক্ষা ভারতে সর্ববসময়েই গ্রচলিত ছিল, 
তবে কালের কুটাল বাতাসে কখনও হয় ত নির্ববাণোন্মখ হইয়া থাকিবে। 
সেই কারণেই বোধ হয় শতাব্দী-পুর্নবে সাধারণ লোকের ধারণ! ছিল, ভ্রীলোককে 
শিক্ষিত করিলে সে বিধবা হয়। ন্ুুখের বিষয়, সে সব কুসংস্কারের দিন এখন 
আর নাই। স্ত্রীজাতির অল্লাধিক পরিমাণে শিক্ষিত হওয়া উচিত এইরূপ ইদানীং 
প্রায় সকলেরই অভিমত হইবে, কিন্তু সেই শিক্ষার স্বরূপ কি এবং তাহা 
কত পরিমাণে গার্স্থজীবনে কার্যকরী হইতেছে তাহাই আমাদের আলোচ্য । 

নারী ও নর উভয়েই ঈশ্বরের সন্তান; সংসারে উভয়েরই অধিকার তুল্য 
হওয়াই উচিত। কিন্তু উভয়েরই আত্মা এক হইলেও উভয়ের শরীরে আশ্চর্য্য 
প্রাভেদ বর্ধমান এবং শরীরের ন্যায় স্বভাব, রুচি ও মানসিক গতিরও স্বলাধিক 
পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । ভীরুতা, লভ্জাশীলতা, হৃদয়ের কোমলতা, বালিকা 
হইতে বুদ্ধা পর্য্যন্ত সকল অবস্থায় ভ্্রীলোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। 
সেইরূপ নির্ভীকতা, নিঃসক্কোচতা৷ প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ-রাজিও বালক হুইতে 
বৃদ্ধ পধ্যন্ত সকল অবস্থায় পুরুষের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। লজ্জাশীলতা অথন! মায়া 
মমতা শুধু যে অন্তঃপুররুদ্ধা ভারত্তয়মণীতেই শোভা পায় তাহা নহে, স্বাধীন! 
ইউরোপীয়া মহিলারাও এ সমস্ত গুণের তুল্য অধিকারিশী। গদ্ধত্য অথবা 
গ্রগল্ভতার জন্য তাহারা কখনও প্রশংসা লাভ করেন ন। স্ত্রীঞ্জাতির শরীরের 
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গঠন ও প্রকৃতির পর্যালোচনা করিলে ভাহীদের কারযাক্ষেত্ গৃহের অভ্যস্তর 
৯ মাই বোধ হয়। 
মাতৃত্বই রমণীর প্রধান অলঙ্কার এবং স্ত্রীশিক্ষাই মাতৃত্ব-বিকাশের প্রধান 


সহায় হওয়া উচিত । পুরুষের মনুষ্যত্ব এবং নারীর মাতৃত্ব একার্ঘবোধক, স্থৃতরাং 
শিক্ষায় যাহাতে নারীজীবনে সেই মাতৃহ্থ স্বন্দররূপে পরিস্ষ্ট হয়, সে দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। নব্যবঙ্গের রাজা রামমোহন রায়ই ভ্রীশিক্ষার 
প্রথম প্রবর্তন করিয়া বিটন বিদ্যালয় € এখনকার বেথুন কলেজ ) স্থাপন করেন । 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ও এজন্ প্রাণাম্ত পরিশ্রম করিয়াছেন । যাহা! 
হউক, স্্রী-শিক্ষার অন্ত বিস্তালয় স্থাপিত্র হইলেও সেকালে অনেকেই তাহাতে 
মেয়েদের পড়াইতেন না। শ্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনে যাহারা অগ্রগামী, কেবল মাত্র 
তাহারাই স্কুলে মেয়েদের পাঠাইতেন, কিন্তু তাহাদের মেয়েরাও অধিকদূর শিক্ষা- 
লাভ করিতে পারিত না, কারণ তাহার! বিবাহের বয়ম হইলেই স্কুল পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইত। ব্রাঞ্মধশ্মীবলদ্ঘিনী মেয়েদের বিবাহের বয়সের বাধাধর! 
নিয়ম নাই, সুতরাং স্বাহাদের সম্পূর্ন শিক্ষপ্রাপ্তিরও কোন বাঁধা নাই, অথচ 


যে মাতৃত্ব রমণীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা! তাহারা! 
হান্নাইয়া সমাজে যে কিরূপ বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিতেছেন তাহা! ৰলিয়। 


বুঝান যায় না। অলক্ষিতে যে হুর্নীতি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে তাহা 
অনেকে বুঝিতে পারিয়াও তাহার প্রতিকারের কোন উপায় উন্তাবন করিতে 
পারিতেছেন না। ধর্মই শিক্ষার ভিত্তি, সেই ধন্মত্যাগ করিয়া শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিলে তাহাতে তে বিষময় ফল ফলিবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। পরহ্থ গ্কুল কলেজের ছাত্রীদিগকে অবাধ স্বাধীনতাও দেওয়। হইয়াছে । 
ধর্মহীন শিক্ষার অবাধস্বাধীনত। সর্বভূক হুতাশনের সহায়ক প্রচণ্ড বায়রূপ 
জয়ানক আকার ধারণ করিতেছে । ফলে নারীজীবন হইতে মাতৃত্ব অধিকাংশ 
স্বানেই লোপ পাইত্েছে। অআম্বত বাবুর বিবাহ-বিভ্রাটের সরোজিনী অথবা 
ঘোগেন বাবুর মডেল স্তগিনীর ক্তপ্তি অতিরিক্ত পরিমাণে হুইতেছে। 
অবস্ট ইংরাজী-শিক্ষিতা প্রত্যেক রমণীই যে এইবূপ হইতেছেন, এমন কথ৷ 
আমরা বলি না; যাহাদের হৃদয়ে ধর্টের শুষ্পষ্ট ছায়া বর্তমান রহিয়াছে, 
তাহাদের বধ স্বতন্ত্র । অরন্যচর্যের নুদূড় বর্পে নিজেফে আবৃত না করিয়। 
স্বাধীনভাবে পুরুষ-জাঁতিয় সহিত একত্র ধসবাঁসে নারীক্গাতির অধঃপতন যে 
অবশ্যন্তাবী, সে কথা রমলী-ফুলের উদ্নতিকামী উদ্ধার-নীতিক সমাজ+সং সংক্কারকগণ 
কেন যে বুষেন না, তাহ বলা যায় না। | 
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মুসলমানদিগের জেনানীর ম্যায় অবরোধ-প্রথার স্থট্টি বোধ হয় ইন্দরিয়- 
পরায়ণ মোগল সমরা্টদিগের শাসন-কাল হইতেই হইফ়াছে। বাস্তবিক প্রার্ 
ভারতে এরূপ অবরোধ প্রথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যাঁয় না। সেকালে 
রমণীগণ স্বাধীনভাবে বিদ্ভাচর্চা। করিতেন, কিন্তু সেকালে ব্রঙ্গচর্ষের অনুশাসন 
সর্ববর্রই দৃষ্ট হয়। 

পুরুষ জাতিকে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে সে শিক্ষা নারীজাতির পক্ষে 
উপযোগী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিৰারও বিশেষ কারণ আছে। 

পুর্বেই আমরা দেখাইয়াছি, আত্মা উভয়ের একরূপ হইলেও নারী- 
জাতির স্বভাব পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, শ্বতরাং পুরুষের শিক্ষা নারী- 
জাতির স্বভাবের অনুকূল হইতে পারে নাঁ। পুরুষের কঠোরতা নারীহৃদয়ে, ইহা 
কেহই পছন্দ করিবেন না। লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় ভয়ঙ্কর চরিত্রের স্ত্রীলোকের 
সাহচর্ম্য কল্পনা করিতে হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। কেহ কেহ বলেন 
শিক্ষা, শিক্ষা । ভ্ত্রীপুরূষভেদে শিক্ষার আবার তারতম্য কি? মৃত্তিকা হইতে 
একই রস পান করিয়া বৃক্ষ, লতিকা স্বস্ব ধন্মী পাইতেছে। লতা কখনও 
বৃক্ষের স্ভায় কঠিনত। প্রাপ্ত হয় না, কিন্ত এ উদাহরণ মানবের পক্ষে খাটে 
না। কার্ম্যক্ষেত্রে আমরা স্ত্রীজাতিতে পুরুষোঁচিত শিক্ষার, প্রতিকূল প্রভাবই 
দেখিতে পাই। সেইজন্য এখন মধ্যে মাধ, মহিলাদের উপযোগী নূতন 
বিশ্ববিষ্ভালয় রচনার আলোচনা! শুনিতে পাওয়া, যাঁয়। যে শিক্ষায় পুরুষের 
সহিত প্রতিদ্ন্িতা করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া, পরীক্ষার পাঁশ করিতে হয়, 
সে শিক্ষাণ্ড মাতৃত্বের ঘোর প্রতিকুল। গুধু পুরুষের সঙ্গে কেন, যে কোন 
প্রতিত্বশ্কিতামূলক শিক্ষীই নারীজাতির অনিষ্টের কারণ বলিয়া অনেকে মনে 
করেন। সাম্যই তাহাদের মাতৃত্বগঠনের অন্মতম, উপাদান, আমাদের প্রচীন. 
মুনিখধিগণ তাহা! যে ভাবে বুঝিয়া, গ্রিয়াছেন,। তাহা বোধ করি, কোন 
দেশে কোন কাঁলে। কেহ পারিবে না ৮ আহা. কি সুন্দর ! 

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পুজাহী গুহদীপ্তয়ঃ ৷ 
প্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেযুন বিশেষোহস্তি কশ্চন । 

ষাহারা গাউন, পরিয়া জুতা মোজা পায়ে দিয়া স্ুল কলেজে বিজাতীয় 
ভাবে শিক্ষ) পাইতেছেন, তাহাদের প্রকৃতিতে নারীত্বের প্রভাবের একান্তই 
অভাব। শিক্ষা “পাশের জন্ত নহে, একথ! অনেকেই ভুলিয়াছেন।  মানদ্রি- 
কিউলেসেন, বিএ বা এম্এ পাশ করিয়া তাহার! মাতৃত্ব হারাইয়! ফেল্লেন, 
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ৃতরাং মুনিখধিদের অতীগ্লিত শৃহলক্ষী নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া 
। অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের সংসারের ভার উডিয়। চাকর ও ব্রাঙ্গণ- 
পক উপবীতধারী কোন কুসিত ব্যাধিগ্রস্ত কুলিমজুরের উপর ন্থাস্ত 
হয়, ম! লক্ষ্মীর বন্ধুবান্ধবদের সহিত হাওয়া খাইতে খাইতে, কখনও বা 
গোলটেবেলের চারিধারে বসিয়া চ। খাইতে খাইতে রাজনীতি, সমাজনীতির 
আলোচনা করেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ন্দামী অথবা পুত্রকন্যাদের ভরণপোষণ- 
ভার, যে গ্ুহে কদাঁচার কুৎ্সিত-ব্যাধিপ্রাস্ত কুলিমজজুরের হস্তে অপ্পিত, সে গৃহের 
নারী কোন্‌ আখ্যায় অভিহিত হইতে পারেন, তাহ৷ অভিধান খু'জিয়াও পাওয়। 
হুফর। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারে এ নিয়ম অবশ্য খাটে না, কিন্তু বিজাতীয় 
শিক্ষার মোহ তাহাদিগকে এমনভাবে মুগ্ধ করিয়াছে যে ন্বামিসেবা, সন্তান- 
পালন ইত্যাদি সর্ববপ্রকারে সংসারের পারিপাট্য-সাধন শাহাদের পক্ষে নিতান্ত 
কষ্টকর বলিয়! বোধ হয়। গ্রতিদ্বশ্ছি তামূলক শিক্ষার কুফল স্থাস্থাহানি যে উক্ত- 
রূপ শৈথিল্যের অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
বিবাহের পুর্বিকাল পর্য্যন্ত বালিকা-বিষ্ভালয়ে যাহারা শিক্ষালাভ করেন, 
তাহাদের শিক্ষাও নানাকারণে অসম্পূর্ণ থাকিয়। যায়। সে স্থানে সাহিত্য, গণিত, 
ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্জান প্রস্তুতি অল্প পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেকে 
মনে করেন, আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠি পত্র লিখিতে এবং গৃহস্থের জমা 
খরচ বা ুগ্ধবিক্লেতা কিম্বা রজকের হিসাবাদি রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট ইইল ; 
কিন্তু কেবল এইটুকুই শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে । স্ত্রীর অপর নাম সহধর্মিণী, কিন্ু 
আধুনিক শিক্ষায় ধর্মের লেশমাত্রও না৷ থাকাতে তাহাদের কাছে তল্পবিষ্ভা 
ভয়ঙ্করী, এই প্রবাদের সার্থকতা বেশ পরিস্ফ,ট হইতে দেখা যায়। আজকাল 
অনেক, গ্রস্থকারের নানাবিধ কুরুচিপুণ উপন্যাস বন্যার ম্যায় সাহিত্যক্ষেত্রকে 
প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্ত উপগ্াসের বনু 
ংস্করণ ধর্মশৃন্য শিক্ষার শিক্ষিত তরলমতি যুবতীদের মস্তক চর্ববণ করিতেছে। 
অবৈধ প্রণয় ইত্যাদি কুরুচিপূর্ণ ভাঁবগুলি লিখনভঙ্গীর গুণে তাহাদের মনকে 
বিশেষভাবে আকৃষ$ট করে, এই সমস্ত পুস্তক পড়িয়া অন্য কোন স্গ্রস্থ পাঠ 
করিতে বা অন্য কোন সদ্বিষয়ের আলোচনা! করিতে তাহাদের মতি নিতান্তই 
অপারক হইয়া পড়ে, এবং তাহারা আস্তে আস্তে তাহাদের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার 
নারীত্বকে বিসর্জন দিয়া বসে। 
নারী-জীবনের উদ্দেশ্টু কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অনেকে অনেক 
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কথা বলিতে পারেন, কিন্তু পুর্বেই আমরা একাধিকবার দেখাইয়াছি মাতৃত্ব- 
বিকাশই নারী-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ট ৷ “পুত্রার্থে ক্রিয্তে ভার্ধ্যা” “প্রজন্‌ 
প্রিয়ঃ স্থফ্টাঃ, প্রভৃতি মুনিবাক্য তাহার প্রমাণ। শারীর-তববিদ পণ্ডিতগ! 
নিকটে মারী-শরীরতন্তের, আলোচনা পুর্বব গ্রমাণেক্র সম্পূর্ণ পোষকতা কয়ে 
সম্তান-প্রতিপালন মাতৃত্বধিকাশের প্রকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু কোন বালিকা -বিষ্ালয়ে। 
এই সম্বন্ধে কোনরূপ শিক্ষাপ্রদান করা হয় না। সন্তানের জননী হুইয় 
যুবতী জানে ন। কেমন করিয়া তাহাকে পালন করিতে হয়, তাহার .ফছে 
আমর! দেখিতে পাই, লগুন নগরে যে স্থলে বসরে হাঁজারকর! ৮*ট। শিশু 
মরে, কলিকাতা নগরীতে সে স্থলে শিশু মৃত্যুর হার হাজারকরা ২৫৯ 

গ্রামে দুর্দশার কথা ম্মরণ হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। অনেবে 
বলিবেন, পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা জননী দ্বারা আমরা কত জীব মানুষ হইয়। 
গিয়াছি, সে কথা সভা; কিন্তু ইহাও মিথ্যা নহে যে তাহাদের অজ্জতার 
ফলে কত শত জীব নিতান্ত নিষ্,রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার 
হিসাব রাখা হয়, নেক ঘটনা চক্ষুর গোচরীভূত হয়, পুর্ব্বে কোন হিসাবই 
পাওয়া যাইত না । ূ 

মাতৃ-চরিত্রের প্রভাব সন্তানে বু স্থলেই অধিকা:শরপে বগ্ডিয়া থাকে, 

গে কথা সর্বদাই স্মরণ রাখিয়া নারীজাতিকে শিক্ষা দান করা উচিত্ত। 
আহার-কালে কোন একটা ছেলে তাহার মাতার নিকট দুগ্ধে মিষ্ট/ন্ন চাহিয়াছিল; 
মাতা বলিলেন, ছুগ্ধে মিষ্ট খাইতে নাই, পুত্রের মুখ খানি মলিন দেখিয়! 
সেই স্থলে উপস্থিত রমণীর এক আত্মীয় মিষ্ট দিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ 
করেন, ইহাতে রমণী উত্তর দিয়াছিলেন--“আমাকে এমন অনুরোধ করিবেন 
না। একবার না বলিঘ়! পুনরায় দিলে ইহার। শার কখনও আমার কথা 
বিশ্বীন করিবে ন।” বলা বানুল্য, এইরূপ চরিজ্রের রমনীই মাতৃ-নামের সম্পর্ণ 
উপযুক্ত] । 

যাহা হউক, মাতৃত্বকে কেন্দ্র করিয়া নারীজাতির শিক্ষা -ধিধানের ব্যবস্থা! 
করিতে হইবে। পাশ্চাত্য প্রণালীর শিক্ষা এবং পাশ্চাত্যধরণের স্ত্রীস্বাধীনতা। 
আদর্শ মাতৃত্বের ঘোর প্রতিফুল। পাশ্চাত্য স্ত্রীস্বাধীনতা নিন্দনীয় বলিয়া 
মুসলমান সমাজের জেনানা প্রথাও প্রশংসনীয় বল! যাইতে পারে না; কারণ 
পুর্বেবেই বলিয়াছি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ মুসলমান সঙ্জাটদের অত্যাচার-ফলে. হয়ত 
জেনান৷ প্রথার সি হইয়াছে। ভারতের বৈদিক ও তৎপরবর্থী যুগের প্রধাই 
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অবলম্বনীয়। গৃহকশ্মের অবসরে নারী রাজনীতি অথবা দেশবিদাশর সংবাদ 
প্টালোচনা 'করেন তাহাতে তি নাউ, ইতারেজী অথবা! আন্যাত্য বিদাশের 
ভাষাতে স্ুশিক্ষিতা হইতে পারেন, কিন্তু তাভার শিক্ষা-গণলী সম্পূর্ন দেশীয় 
মতে হওয়া উচিত ইহাদের সহিত নেদ উপনিষদ প্রভৃতি ভারশ্ে্ধ নিজ 
অলঙ্কারে তাহাদিগকে সাঁজাইতে হইবে, কুচি-অনুসারে সঙ্গীত ও চিরকলার 
প্রচলনও আবশ্যক | 

সুচি-শিল্পে অনেক রমণীকে দক্ষতা লাভ করিত দেখা শার। সেইবপ 
নানাবিধ উটজ শিল্লেরও .(0011700 1110015019 ) শিল্পা দেওয়া উচিত। 
ইহাতে যেমন শিল্পকলার উন্নতি হইবে, সেইল্গপ অর্থাগমের সন্ভাবনাও আছে। 
তাহাতে পরিবারিক দরিদ্রতা কতক পরিমানে দুরীড়ত হইতে পরে; কিছু 
বিবাহের পুর্বে বিষ্ভালরে কখনই শিক্ষা শেষ ছইতে পারে না। আগুঃপুুরের 
দধো শিক্ষার বাবস্থ! করিতে হইবে । 


হস্কত-শিক্ষা ও আত্মরক্ষা । 
কশ্চিও সংস্বহমলী | 


স্কতভাষা ভারতীয় আর্যগণের জাতীয় সম্পদ । জগতের বিভিন্ন সভ। 
জাতি এই সংস্কতভাষার সাহিত্য-দর্শনাদি পাঠ করিয়। আনন্দে বিভোর 
হন। মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতা ও ভাষাতন্বের বীজ আঙ্দেষণ করিবার 
জন্য তীহাত্া মাদরে এই দেব্ভাষার সেবায় অবহিত হন। সংস্কতভাষ। 
দেবভাষা। এই দেবভাষার কুক্ষিতেই আমাদের পুর্ববপুরুষগণের অমূল্য 
অবদানপ্লাজি রক্ষিত আছে। পুর্ববজগণের ফান্তিকলাপের অমদ্বকাহিনী এই 
মপ্ত,যায়ই মিহিত আছে। এককথায় এই দেবভাষা সংস্কৃতভাষাই ভারতের 
বিজয়বৈজয়ন্তী। এই ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপন আমাদের দায়সংরক্ষণ | 

আমাদের ধর্ম কর্ম, জ্ঞান প্রশ্গান, সাধনা উপাসনা--সগস্তই দেবভাঁষার 
সাহায্যে সম্পাদিত হয়। আমাদের উৎসবে বাসনে, পুজায় পার্ধবণে, জীবনে 
মরণে দেবভাযারই সেবা । আমরা ধিবাহে দেবভাষার মন্ত্র পাঠ করিয়াই 
দাম্পত্যবন্ধনে বদ্ধ হই। আবার শ্রাদ্ধতর্পণেও্ড এই দেবভাষার মন্ত্র পাঠ 

১৮ 
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করিয়াই পিতৃণ দেবধণ ৷ পারশোধ করিতে প্রয়াস পাই। আমাদের ,সহিত 
এই ভাষার অচ্ছেস্ত সম্বন্ধ । | 
সংস্কতভাধার সেবা ত্যাগ করিলে আমাদের জাতীয় জীবনের মুল ভি 
দুর্বল হইয়া পড়ে। জাতীয়ভাবের ভাগ্ার জাতীয় সাহিত্য । ভারতীয় আর্ষা- 
সমাজের বা হিন্দুসমাজের বিভিশ্নতাষাভাষী বিভিন্নগ্রদেশবাসিগণের মধ্যে এই 
সংস্কতভাষাই প্রধান সংযোগসূত্র । বেদ বেদান্ত তন্ত্র পুরাণ স্মৃতি সাহিত 
প্রভৃতির সাহায্যেই হিন্দুসমাঁজে প্রাচীন পবিত্র আদর্শের প্রচারচর্চ1 সম্পন্ন হয়। 
সংস্কৃতচর্চ। পরিত্যাগ করা আর হিন্দুর বিশেষত্ব বর্জন করা একই কথা। 
হিন্দুর জাতীয় ভাবধারা অনাদিকাল হইতে এই সংস্কত-ভাষাখাতেই প্রবাহিত 
হইয়া আপিতেছে। হিন্দু নামে পরিচয় দিতে হইলে, এই ভাঁবধারার প্রাণরক্ষ' 
করিতে হইবে, এই ভাবধারার জীবনদ্ক্ষণে যিনি যত্রবান্, তাহার পক্ষে 
সংস্কৃতভাষার সেব। অপরিহাধ্য | | 
যেজাতি বা যে সমাজ স্থীয় বিশেষত্ব পরিহার করিয়। অপরের ভাবে অন্বু- 
প্রাণিত হয়, জগতের ইতিহাস হইতে তাহার স্মৃতি মুছিয়। যায়। দ্সা যাহার! 
জগতের ভ্ভ্তানভাগার হইতে রত্ব আহরণ করিয়া নিজেদের ভাবের ছাপ দিয়! 
তাহ! গ্রহণ করে, নিজেদের ছণচে ঢালিয়া লইয়! তাঁহ। ব্যবহার করে, তাহারাই 
বিশমীনবের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়াও নিজেদের স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় 
জাতীয় স্বাতন্ত্য বিলুপ্ত হইলে যে জাতির অস্তিত্ব ধাউমাত্রে পর্যবসিত হয়--ইহাজে 
সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুর স্বতন্্রতারক্ষার জন্য সংস্কৃতভাঘার 
সেব। অবশ্যকর্তবা, মনে হয় । 
অধ্যয়ন অধ্যাপনাই ভাষার জীবন। মি অধ্যয়ন অধ্যাপনার লোপ হয়, গুরু- 
পরম্পরা বিলুপ্ত হয়, তবে পর্ন তপ্রমাণ গ্রন্থরাজির বিভ্ভমানতা সন্তেগু সে ভাষার 
জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না। পঠন-পাঠনই ভাষার প্রাণস্পন্দন। ভাষাকে 
জীবিত রাখিতে হইলে, এই প্রাণস্পন্দন যাহাতে অক্ষুপ্ থাকে, তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে, পঠন পাঁঠন অব্যাহত রাখিতে হইবে। ছুর্ভাগ্যদোষে বর্তমানে 
আমরা এই বিষয়ে অতাধিক ওদাশ্য প্রকাশ করিতেছি । ইহা যে কল্যাণকর 
নহে, তাহা ব্লাই বান্তল্য। 
আজ ইউরোপীয় মনীধিবর্গ সংস্কৃতভাষার সেবায় অভিনিবিষ্ট ; তাহারা 
সংস্কৃতভাষার রত্বীগার অধিকার করিয়। লইয়াছেন। আর আমরা উদাসনেত্রে 
উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া কালাতিপাত করিতেছি। প্রাচ্ভাষাবিৎ 
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ইউরোপীয় পণ্ডিতের মুখে সংস্কতভাষার প্রশংসা_বেদ-নেদোম্তের গৌরব-কথা 
গুনিয়া, আমরা আনন্দে আত্মহারা হই, গর্ববগৌরবে ম্ফীতবক্ষ হই, কিন্তু কাধ্যক্ষেঞ্রে 
স্বড়ুং সংস্কতভাষার সেবায় কিংবা! পরম্পরায় সংস্কতসেবার সৌসষ্টব-সাধনে 
আমরা একান্তই পরাসুখ । ইহা আমাদের দ্রদ্দশার প্রচুর পরিচায়ক । ইহীরহ' 
ফলে ক্রমে আমর! হিন্দুর নিজস্ব ভাবসম্প্‌, ধর্ম কর্ম্ম, সাধনা উপাসনা হইতে 
বুদুরে সরিয়। যাইতেছি, ক্রমে হিন্দু নামে পরিচিত হইবার অধিকার হাঁরাইতেছি ! 

গুণগ্রাহী, সদাশয় ইংরেজগবর্ণমেণ্ট আমাদের মহাহসম্পদ্‌ সংস্কৃতভাষার 
প্রাণরক্ষার জন্য স্বদেশে এবং এদেশে বনু প্রয়াস পাইয়াছেন ও পাইতেছেন $. 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে সংস্কতভাষার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী- 
শিক্ষিত ভারতীয়গণকে সংস্কতভাষার সেবার ম্ুযোগ প্রদান করিয়াছেন । 
বৈঙ্গেশিক সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস গ্রভৃতির আলোচন।র সঙ্গে 
সঙ্গে এদেশীয় বিদ্বার্থিগণ এ যাব সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনাঁছির জ্কানও সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় প্রাটীন প্রায় সংস্কতভ।মাব পঠন পাঠন 
অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য গব্ণমেপ্টই কাশী ও কলিকাতায় সংস্কতকলেজে একটী, 
স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিয়াছেন। ইংরেজীশিক্ষার্থী ছাত্রগণ যেমন এ স্থানে নি; 
বি্ভালরের অনুমোদিত সংস্কতগ্রন্থ পাঠ করে, কেবলসংস্কৃতাধ্যায়ী ছাজ্রগণও ফেখানে 
তেমন সংস্কৃতপরীক্ষাসমিতির অনুমোদিত সংস্কৃতত্রান্থ অধ্যয়ন করে। কেবল 
সংস্কতাধ্যায়ী ছাত্রগণের ও তীহাদের অধাপকবর্গের বুনি পুরস্কারাদির' ব্যবস্থা 
করিয়াও গব্ণমেন্ট সংস্কতবিষ্ভার সন্ভীবনে গ্রচুর সাহাঘা করিয়াছেন। কিন্ু 
হায়! আমরা এই সাহায্য ও সুযোগের সদ্বাবহার, করিছে পারিতেছি না। 

অধিকারলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সংস্কতশিক্ষার সঙ্কোচসাধনে বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছি। আজ আমরা কলিকাতাসংস্কতকলেজের পক্ষচ্ছেদে 
কৃতসংকল্প হইয়াছি । বিশ্ববিদ্ভালয়ের সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্কোচসাধন করিয়াছি । 
সংস্কতকলেজে কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপনার পথ রুদ্ধ করিতে প্রবুন্ত হইয়াছি | 
সংস্কতশিক্ষার পথে কণ্টকারোপণ 'মামাদের কল্যাণকর হইতে পারে.না, ইহ। 
আমরা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি।, 

ধাহারা ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন, ক্াহাদের পণ ক্রমে 
সন্ীর্ণ হইতেছে । কিন্তু ইহা জগেক্ষাও অধিকতর আশঙ্কার কথা এই যে, 
কেবলসংস্কতাধ্যায়ীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে নিষ্ঠাবান 
পণ্ডিতের পুক্র আজ শবৃত্তির অশোয় ইংরেজী শিক্ষায় শগ্রসর হইতেছেন ॥ 
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&রু প্াুরাহিত-বংশের ধন সন্তান শ্ববৃত্তির মোহে স্ববৃত্তি ত্যাগ করিতেছেন । 
ইহার প্রাতীকার একান্ত কর্তব্য ! 

সংস্কতশিক্ষায় আর বর্ধমানে তন্ন-সংস্থান হয় না। “অপাকার্য্যশতং কৃত” 
ঘাহাদের ভরণপোষণ করা সঙ্গত বলিয়া শাস্স ঘোষণা করিয়াছেন. সেই পোস্া- 
বর্গের পোষণ আঁর সংস্কতনিগ্ভার সাঁভাষো সম্পন্ন হয় না। সংস্কতশিক্ষিত 
পণ্ডিতমগ্ডলী এখন সমাজের গণ্ডে বিস্ফোটক-সরূপ বিবেচিত হইতেছেন। এখন 
“অকার্ধ্যসহত্রং কৃত্বা”ও তাহারা গ্রাসাচ্ছদনের স্থবাবস্থা করিতে পারিতেছেন 
না। প্রধানতঃ সেই জন্যই পঞ্ডিতের সন্তান পুববপুরুষাগত সংস্কতশিক্ষা ত্যাগ 
করিয়া বৈদেশিক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। আমরা আর পুর্ব্বের মত ভূসম্পত্তি 
ও ধনসম্পন্তি দ্বারা সংস্কৃতজ্ঞের জীবিকানির্ববাহের সংস্থান করিয়া দেই ন1। 
ক্রিয়াকাগ্ড পণ্ড হইতেছে, তগাপি পণ্ডিতের সাহায্য লইবার স্রযৌগ হইতেছে 
মা। আমাদের শাস্সে বিশ্বাস নাই, ধণ্ধানুষ্ঠানে আস্থা নাই, সংস্কৃতভাম! 
ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর শ্রদ্ধা নাই কাজেই আমাদের পণ্িতমগুলীর মধ্যে 
কেহ কেহ অকাধ্য কুকাধ্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ববাহের ব্যবস্থা করিতেছেন, 
আর একান্ত অতৃপ্তচিন্তে সন্তানগণকে ইংরেজীশিক্ষালয়ে প্রেরণ করিয়া স্বীয় 
সংস্কতাধ্যয়ন-পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিতেছেন। সংস্কতভাষার পঠনপাঠনের শ্তরোত 
ধাহারা রক্ষা করিতেছিলেন, তীহাপাই 'এখন তাহাতে বাঁধ বাঁধিতেছেন । মন্তর- 


তন্ত্রঙ্ক গুরু-পুরোহিতের অভাব বাঁড়িতেছে । কন্ধকর্ধার ইচ্ছা থাকিলেও সকল 
সময়ে উপযুক্ত লোক পাওয়৷ সম্ভব হইতেছে ন)। ক্রিয়ানুষ্ঠান লুপ্ত হইতে 


চলিয়াছে। শীস্তজ্কান দুরে সরিয়া যাইতেছে । হিন্দুভাব ক্রমে ক্রমে শিশির- 
সম্কুচিত পল্মের মত মরণের পপে অগ্রসর হইতেছে । প্রতীকারের উপায় কি? 

সমাজ আজ শত ব্ধাবাতে কাতর । সঙ্গীর্ণতা-হীনতা-দীন তার বজ্কীট 
ইহার মন্ম্রভেদ করিতেছে । আশার অবলম্বন কোথায় ?. 

পরমুখাপেক্ষিতাঁর দিন আর শাই। এখন সংস্কৃতবিদ্গণ আত্মরক্ষায় 
মনোযোগী হউন্‌। সংস্কতশিক্ষা ত্যাগ করিয়। পঞ্ডিতপুত্রগণ যে আজ অন্যপথে 
যাইতেছেন__ইহাতে দেশের ভাবী অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত হইতেছে__এবং তাহারাও 
প্রকারান্তরে আত্মঘাতের আয়োজন করিতেছেন, ইহা সম্পূর্ণ সতা। কাহারও 
সাহায্য পাইলাম না বলিয়া আত্মহত্যার আয়োজন করিৰ কেন? আত্মশক্তির 
উপর নির্ভর করিয়। আত্মরক্ষার জন্য পুরুষকার প্রয়োগ করিতে বাধা কি$. 
পরাপেক্ষায় স্থাতন্ত্র লোপ পায়, আত্মনির্ভর. দুরে যায়, সুতরাং সর্বরপরবক্রে 
পরাপেক্ষা পরিহার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে হইবে । - ০ 
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সংস্কতাধ্যায়িছাত্রগণকে এরূপ তাবে শিক্ষাপ্রদান করিতে হইবে যে তাহার? 
সমাজের গলগ্াহ না হয়, জীবিকার জন্ পরের দ্বারস্থ না হয়। ইংরাজীশিক্ষার 
মঙ্গ্ে যেমন বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে সেরূপ করিলে 
ক্ষতি কি? ইংরেজীশিক্ষিতেরা যেমন নৈদেশিক বৈদ্যবিগ্ভা শিক্ষা করিয়া 
স্বাধীনভাবে চিকিওসাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, সংস্কতজ্ঞগণও তেমন ভার- 
তীয় এবং বিদেশীয় উভয়বিধ চিকিৎসাশাক্স অধ্যয়ন করিয়া! চিকিওসাবুন্তি গ্রহণ 
করিতে পারেন । বিদেশীয় চিকিওসাশাস্ত্র মাতৃভাষার সাহাঁয্যেই তাহারা আয়ু 
করিতে পারেন। বহুদিন হইতে অনেক স্ুপণ্ডিত ব্রাঙ্গণ চিকিৎসাবৃত্তির 
সাহায্যে স্বচ্ছন্দে জীবিকার্ভন করিয়া আসিতেছেন। পূর্বের নিষ্ঠাবান্‌ পণ্ডিতগণ 
এঁ সকল ব্যক্তিকে দেখিয়া নাসিক কুঞ্চিত করিতেন সত্য, কিন্তু আমর] জানি, 
বর্তমানে অনেক নিষ্ঠাবান্‌ পণ্ডিত, বৈগ্যবৃত্তি পণ্ডিতের কৃপালাভ করিবার জন্ম 
লালায়িত । : 


যেমন চিকিওসাব্যবসায়ের দ্বারা গণ্ডিতেরা! জীবিকার্জন করিতে পারেন, 
তেমন গুর্ত, স্থাঁপতা, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারাও সংস্কতজ্ঞগণ জীবিকা- 
নির্ববাহু করিতে পারেন। সংস্কৃত শিক্ষা করিলে যে অন্নের জন্য পরের দ্বারে 
গিয়া স্তুতিপাঠ করিতেই হইবে ইহার কোনও হোতু নাই। বিভিন্ন অর্থকর 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে সংসার-নির্ববাহ ও শাস্্চ্চায় জীবন- 
যাপন অসম্ভব মনে হয় না। 


স্কৃতজ্্গণ বদি নিজ ব্রঙ্গত্রা ভূমিতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে প্রয়াস 
গান, তবে স্বল্পব্যয়ে ও স্বচ্ছন্দে তাহারা সংসারঘাত্রানির্রবাহের ব্যবস্থা! করিতে 
পারেন। সংস্কতজ্ঞ কি পুর্তবি্তা, স্থপতিবিদ্ধা প্রভৃতি শিক্ষ। করিতে পারেন না ? 
এদেশে অনেক নিরক্ষর লোক  শ্রমজীবিগণের সাহায্যে গৃহাদি নির্মাণের কার্ধ্য 
( কণ্ট্াক্টারী) করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছে। পণ্ডিতগণ কি এই 
কার্যে প্রত্বত্ত হইতে পারেন না? চিত্র কি পণ্ডিতের তুলিকায় ফুটে না? 
সুত্রধারকম্ম্,, তন্তবায়কর্ম্ম, স্বর্ণকারকণ্ম, কর্ম্মকারকর্ম- প্রস্তুতি কি সংস্কৃত শিক্ষা 
করিয়া, করা যায়না? পণ্ডিতের পক্ষে বাণিজ্য. যে একেবারেই মানায় না," 
এ কথা কি সত্য ? ্রতিকৃলে প্রচুর প্রমাণ নাই কি $. | 


আমরা. মনে. করি, সংস্কতাধ্যায়িগ সংস্কত-শিক্ষার:সন্গে অপর একটী 
অর্থকরী বিসত শক্ষাঃ করিলে এবং, উপযুক্ত করের গর্ত হইলে এক সঙ্গ 
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শান্ত ও সংসার উভয়েরই সেপায় সাঁফলা লাভ করিতে পারেন। একযোগে 
শান্দ্রশিক্ষা ও প্রাণরক্ষা উভয়ই হইতে পারে। 

কেহ ফেহ মনে করেন যে, এই সমস্ত বৃক্তিগ্রহণ করিলে সামাভতিক অবনতি 
ও ধর্মীজীবনের গ্লানি উপস্থিত হইবে । কাহারা বলেন “শাস্ত্রে এ সমস্ত বৃত্তি 
নিম্দিত--বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে অকর্ণব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ।” আমরা 
তাহাদের সরলতা ও শাস্কামুরাগের প্রশংসা করি, কিন্তু তাহাদের বিবেচনা- 
শক্তির উপর নির্ভর করিতে চাহি না। আপতকালে ব্রাঙ্গণ ক্ষএ্রবৃত্তি, তাদভাবে 
সৈশ্যবুত্তি অবলম্বন করিয়া দিনযাপন করিতে পারেন, ইহা! মন্বাদি ধন্মশান্্- 
কারগণের ঘোত্ণা | শান্স্রবিহিত উপায় স্থারা যে সময়ে জীবিকার্জন অসম্ভব 
হয়, সেই সময়ই আঁপতকাল-__ইহ! শাশ্থে উক্ত আছে। আপত্কালে ব্রাহ্মণ 
খবৃত্তি বা শুদ্রবৃত্তি করিবেন না--এ কণা ধন্মীচাধ্যগণ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া 
গিয়াছেন। আজ পণ্ডিতমগ্ডলী নিন্দিত বৈঠসীবুন্তিকে ঘ্বণার নয়নে দেখেন না, 
কিন্তু শান্ত্রান্মমোদিত ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবৃক্তি গ্রাহণের কথা উঠিলেই একেবারে ধর্ম্- 
শান্ের মধ্যাদ। রক্ষার ছল করিয়া এ বুভ্তির বিরুদ্ধে মত শএকাঁশ করেন, 
ইহার অর্থকি? “ত্রাহ্ষণেন ভেষজং ন কার্যাম্” এই বেদবাণী উপেক্ষা করিত 
সাহস হইয়াছে, “পুয়ং চিকিসকস্যান্সিং” ভক্ষণ করিতে আপত্তি পাই, বিষ্ঠা 
বার্ধ,যিকস্তান্নং তাহাতে অরুচি নাই, আর কত কি শান্ত্রগহিত কার্য করতে 
হইতেছে, তাহার তালিকা করা দুর । কেবল এই দুর্দিনের জন্য স্থসম্প্রদায়ের . 
রক্ষার্থে যে হিত্তকর উপায় শান্মকারগণের দ্বারা উদ্ভাবিত-_তাঁহাতেই 
অকুচি? এ ভাব ত্যাগ ন! করিলে উপায় নাই.। বর্তমানে যেভাবে সংস্কৃতজ্ঞগণ 
দিনযাপন করিতেছেন__তাহা। যে এই উপায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ধণ্মশান্্ানু- 
মোনিত কিনা, তে! তাহারা নিজেরাই চিস্তা করন । 

উপসংহারে আমরা দেশপুক্্য পণ্ডিতমগ্ডলীর নিকট শ্রদ্ধাসহকারে বিনীত- 
ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, তাহার! সমবেত হইয়া! স্থির করুন যে, আমাদের . 
এই প্রস্তাব ফলোপধায়ক কিনা? প্রয়োজন হইলে আমর! এই প্রস্তাবের 
অনুকূলে শাস্ত্রের অনুমোদন প্রদর্শন করিব. , প্র 

ঘিনি প্রস্তাবিত প্রকারের শিক্ষার জন্য শিক্ষাগা রস্থাপনের প্রয়োজন উপ-. 
লন্ধি করেন, তিনি তৎসন্বন্কীয় ইতিকর্তব্যতা-নির্ধারণের জন্ত হিন্দু-পত্রিক!- 
সম্পাদক রায় শ্রীযুস্ব যছুনাথ মজুমদার বাহাছর এম্‌. এ, বি, এল, সি, আই, 
ই, বেদাস্তৃবুচস্পৃতি বিদ্বাবারিধি মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন 
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এ প্রসঙ্গে আমরা কৃষি, শিল্প, বাঁণিক্তা শ্রভৃতি নানাবিধ: জীবনেপ। [য় 
কথা বলিতেছি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে গুলি বিশেষভাবে গ্রহণ করা সংস্কভা- 
ধ্যায়িগণের পক্ষে সঙ্গত ও শোভন বিবেচিত হইবে, সে গুলিরই শিক্ষার ব্যবস্থ। 
করিতে হইবে। 

এ কার্যে চাই আন্তরিক আগ্রহ । আর চাই সসাহস। অর্থের অভাব 
হয় না। সওন্মের সহায় ভগবান্ব_ ইহা! চিরসত্য। যদি ভারতীয় হিন্দুধর্ম 
ও হিন্রুশান্ত্রের বিলোপ বিধাতার বিধান না হয়, তবে প্রস্তাবিত শিক্ষালয় যে 
ভারতের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে-এরূপ বিশ্বাস করিবার 
চুর কারণ বিদ্যমান আছে। 

পুজনীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর শভিমত জানিনে পাঁরিলে আমরা আমাদের অন্তি- 
প্রায় প্রকাশ করিব । 


সম।ধি। 


লেখক-শ্রীযুক্ত রাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ। 


সমাধি শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া খাকে। সপ্তশভী চন্তীর সমাধি 
নামক বৈশ্যের কথা অনেকের স্ুপরিচিত। সমাধি শব্দে কাব্যের গুণবিশেধ, 
মৌনভাব, আরোপ, প্রতিজ্ঞা, সম্মতি, চুক্তি, কবর, নিফম, নিদ্রা) নিষেশ) যোগ, 
একাগ্রতা, ত্রহ্মাতজ্ঞান, ব্রহ্ম, সর্বেবন্ট্রিয-নিরোধ প্রভৃতি অর্থও বুঝায়। তামরা 
যোগ ও জ্ঞানার্থবাচী ( একাগ্রতা, নিরোধ ও জ্ঞান অর্থজ্ঞাপক ) সমাধি সম্থন্গে 
আলোচনা করিব। | 

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য; সমাধির প্রয়োজন কি? প্রয়োজন ছুই ভাবে বিবেচিত 
ইইতে পারে। প্রথম অনিষ্ট-নিবৃত্তি, দ্বিতীয় ইফউ-প্রান্তি। দুঃখই অনিষ্ট, বা 
অনীগ্দিত, তাহার ত্যাগ এবং স্থুখই ইষ্ট বা ঈপ্দিত, তাহার প্রাপ্তি--এই 
দুইটাই সমাধির, প্রয়োজন ৷ সর্ব দুঃখের নিদান চিত্তচাঞ্চল্য, এবং সর্বব এম্চন্তাষের, 
অশেষ সুখের মুল চিত্তকে বশীভূত “কর।। ছুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছ যৌগ-প্রবৃততির 
কারণ এবং ইম্টলাভ তাহার ফল। যোগীদিগের যে এশর্ধয শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত 
হয় কিংবা সৌভাগ্যবলে কাহারো কদাটিৎ'দৃিগোচর হয়, তাহা এবং তদপেক্ষাও 
উৎ্কৃউতর স্থখ ও মোক্ষ--যাহ! ধন্ম-শান্াদিতে বর্ণিত, যুক্তি আদি দ্বারা 


১৪২ হিন্টু-পত্রিকা | [ ৬০শ বর্ষ, ভাঁগ্র 


পপ হস 





০ ০ শা পিস পপ ৭ পপ স্পা 


পল্লবিত ও নির্ীত হইয়াছে, যাহা লাঁত করিবার জন্ত সকলেই ঘৃনাধিক লালায়, 
তাহার লাভের প্রকৃষ্ট উপায়ফে সমাধি নামে আখ্যাত করা যাইতে পারে । 
আজকাল এ বিষযটীর আলোচন। রা যুক্তিযুক্ত বলিঘ়্াই বোধ হয় । অনেকে 
সমারধিটাকে অতি সহজসাধ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অনেক্ষের কাছে 
গুনিয়াছি যে তাহাদের পরিচিত বছলোকের সমাধি হইয়া থাকে। সমাধিটা 
ওক স্বলতণ্ড নহে। অনেকের ধারণা সমাধি মুনি খধি কিংবা লোকোন্তর 
মহাঁজনেরই হইয়া থাকে । কথাটি এক হিসাবে ঠিক হইলেও সমাধি অতি- 
মাত্র স্থভুলভ কিংবা একেবারে অনধিগম্যও মহে। 
যোগশাস্ত্রে যোগ ও সমাধি--একার্থবোধক | যোগ প্রথমতঃ ছুইভাগে বিভক্ত, 
সম্প্রজ্কাত ও অসম্প্রজ্জাত | সম্প্রজ্জাত যোগ ঝা সমাধিতে চিন্তবৃত্তি নিরবশেষ নিরুদ্ধ 
হয় না, একটি না একটি বৃত্তি থাকিয়া! যাঁয়, এই জগ্য সম্প্রজ্ঞাত যোগমাত্রেই সালগ্ন 
সমাধি । ইহাতে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাত তিনই ঘর্ডমান থাকে, তবে ধ্যান ও ধ্যাত! 
লুকায়িত মাত্র, কেবল ধ্যেয়াক্কারে চিত্ধৃত্তি ধারা (বৃত্তিরপ শুানফে পরিত্যাগ 
করিয়াই যেন ) অবভাসিত হয়, এই মাত্র ধিশেষ। চতুবিধ সম্প্রজ্ঞাত যোগেরই এই 
নিয়ম । বিতর্ক-বিচার-আনন্দ-অস্মিতামাত্রে চিন্তধার! প্রবাহিত করিয়া এ চারিগকার 
সংপ্রজ্ঞাভ যোগ হইয়। থাকে ( পাতগ্ললদর্শন, সমাধিপাদ, ১৭ সূ।) প্রকারান্তরে 
বলা যাইতে পারে যে এই যোগ জিবিধ-যথা বিষয়, বিষয়ক, ইন্ড্রিয়-বিষয়ক, 
এধং অহঙ্কার-তব্ব-বিষয়ক। ইহার একতমের অবলম্বনে চিত্তের যে একাগ্রতা 
হয় তাহাই সম্প্রজ্ভীত-সমাধি-পদবাচ্য । “যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধ?, বলিয়া ষে 
সংজ্ঞা করা হইয়াছে, একটী ব্যতীত আর সমস্ত বৃত্তিশুলি নিরুদ্ধ হয়, ইহা. 
তেই তাহার সার্থকতা বুঝিতে হইবে । কফাধ্যতঃ সম্প্রঙ্জাত-সমাধিতে সমস্ত 
চিত্তবৃত্তি অস্তমিত হয় না। সম্প্রজ্কাত-যোগ-সিদ্ধ পুরুষ নানাধিধ সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারেন, সম্যক কৃতকৃত্যতা লাভ ফরিতে পারেন না! তিমি মোক্ষ 
হুইতে বহুদূরে অবশ্থিত। পরম পুরুষার্থ তাহার করায়ন্ত নহে। 
এই স্থানে আর একটী কথা শ্ময়ণ রাখা আবশ্টাক ৷. চিত্তবৃত্তিরই একা 
শ্রীত কিঞ্নিরোধ হইয়া থাকে, তদধিষ্ঠাতা পুরুষের বাস্তব ৫কান পরিবর্তন 
হয় না। এ বিষয়ে কি যোগশান্্, কি বেদীস্তশাস্ত, 2 মতানৈক্য নাই। 
যোগশাস্থে আছে-. 
“দরষ্ট দৃশিমাত্ঃ শুদ্ধোইপি পরতয়মুপস্টঃ ৮ 
রা ( পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাঁদ, ২০ সুত্র) 


৫ম সংখা] সমাধি । ১৪৫ 
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অর্থ-জ্ঞানম্বরূপ আত্মাই রী । এই পুরুষ বুদ্ধি প্রতিসং বেদী | 
“চিতেররপ্রতিসংক্রমায়ান্তদী কারা পত্তৌ স্ববু্গি-সংব্দনম্‌। 
( পাতগ্রলদর্শন, কৈবল্যপাদ, ২২ সুজ) 
অর্থ-চিতি বা পুরুষ বিষাকারে পরিণত হয় না, বা কোথাও গমন্‌ 
করে না।' বিষয়াকায়ে পরিণত বুদ্ধিতে এভিবিশ্বিত ভইয়া পুরু এ চিন্তবৃত্তা- 
কার লাভ করিধা স্বচিত্তরুন্থির হানলভ করিঘ। থাকে । 
প্রথমোক্ত সুত্রের ব্যাসভাস্য হইতে নিনে কিয়দংশ উদ্ধত করা গেল। 
তাহা হইতে পুরুবের নিত্যেকন্গপতা স্প্ীকুত হইলে । 
“জ্ঞাতাজ্ঞ।ত-বিবযত্বাৎ পরিণ।মিনী হি সুদ্ধিঃ, তস্যাশ্চ বিষয়ো৷ গবাদির্ঘটা- 
দির্ধ! জ্ঞাতশ্চাঙ্ঞাতশ্চেতি পরিণংমিত্বং দর্শয়তি, সদা জ্ঞাতবিষদত্স্ত পুরুষন্থ্য 
অপ্ধিণামিস্বং পরিদীপয়তি, কম্মাৎ, ন হি লুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষবিসয়শ্চ শ্যাঁণ্‌ গুহীতাহ- 
গুহীতাচ, ইতি সিদ্ধং পুরুবস্তা সদাভ্ভাতনিযয়ন্কত ততশ্টাপরিণানিস্বমিতি | 
€. ৮€.৮.৮. গুগানাঁং তৃপপ্রষ্টা পুরুধ ইতি, অতো! এ সরূপঃ 1” 
অতএব দেখা যাইতেছে পাতিগ্রল-দর্শানের মতে চিতির দ্রফটা পুরুষের, বা 
আক্কার কোনও পরিবর্তন হয় না; কিন্তু চিত্ত বাবুদ্ধি নিয়ত পরিবর্তনশীল। 
বেদান্তেরও এ বিষয়ে একমত্য আছে । 
অয়মাত। ব্রচ্ম ( তথর্ববেদ ) 
অয়মাত্বানুচ্ছিত্তিধশ্্মা ( উপনিবদ্‌ ) 
নাত্মাছুশ্রদতেনিত্যন্াশ্চ তাঁভ।ঃ ( বে, দ, ২৩1১৭) 
ত্হোহতএব (বে, দ, ২৩1১৮ ) 
তদ্‌গুণসারত্বান্ত, তদ্যবদেশঃ প্রাচ্ভব ! (বে, দ, ২৩1২৯ ) 
উপরি-উত্ত বেদ, ও উপনিষত্বাক্য এবং বেদান্ত-দর্শনের সুত্র. আলোচনা 
ফরিলে দেখা যায় যে বেদান্ত মতে আত্মার পরিণাম হয় না, বুদ্ধির পরিণামেই 
আত্মার পরিণাম হয় বলিয়! ভ্রান্তি জন্মে ( এতঘ্যতীত অন্যান্য বেদান্ত এস্থেও 
ইহার ভূয়োভুয়ঃ প্রমাণ পাওয়া যায় । 
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পুর্ণ একোমুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ | 
াসঙ্গো নিংস্পৃহঃ শান্ঠো ভ্রমাৎ সংসারবানিৰ ॥ 
( অফ্কীবক্র-সংহিতা ) 
অব্যক্তো্য়মচিত্তযোহয়মবিকার্যযোহযমুচ্যতে ূ 
( তগবদগীতা, ২২৫-) 


৪ 


০০ শিবা 


৯৪৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩*শ বর্ষ, ভাদ্র 


এ জন ডা 








যোগদর্শন ও বেদান্ত উভয়েরই মতে ধখন আত্মা শুদ্ধ, অপরিণামী, নিত্যৈক- 
রূপ-স্বভাব, তখন এই ছুঃখ বোধই কেন, কোথা হইতেই বা আসে, কেনই 
ব। আত্মা বা আমি সংসারাবর্তে পতিত হইয়া স্খ দুঃখের তরঙ্গাঘাতে ভীত, 
উল্লসিত ও বিধ্বস্ত হইয়া 'ক্ষণে ক্ষণে ভিন্নরূপ ধারণ 'করিয়৷ 'থাঁকি ? ইহার 
উত্তরে বেদান্ত বলেন অবিবেক, চিত্ত হইতে আত্মার পার্ধক্যবোধের অভাব । 
(যোগ-দর্শনও তাহাই বলিয়া থাকেন। তবে যোগ-দর্শন এই অবিবেক-নিবৃত্তির, 
উপায় স্বরূপে পরিসংখান (প্রসংখ্যান ) বা যোগ-বিশেষের উপদেশ দিয়! 
খাকেন। 


বেদান্তও তাহ! অনুমোদন করেন, তবে বেদান্ত মতে অন্য একটা উপায়ও 
আছে, তাহার নাম হান। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত বিচার করিলে দেখা যায় তথ্যে 

জ্ঞান ব্যতীত অন্য পন্থা নাই, তবে যোগ বা উপাসনা জ্ঞানের সহায় হইতে 
পারে। যাহ! হউক তত সৃর্মন বিষয়ের অবতারণা করিবার এইক্ষণ প্রয়োন্তন 
নাই। উভয় মতেই চিত্তটিকিৎসার প্রয়োজন ; জ্ঞান দ্বারাই হউক কিংবা 
যোগ দ্বারাই হউক। মন ও চিত্ত একই কখা--একই জিনিষ ক্রিয়াভেদে ভিন্ন 
ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, যণ! বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার। ভাষা-প্রয়োগের 
সৌকর্যার্থে এই ঢারিটি কোথাও মন নামে, কোথাও চিত্ত নামে অভিহিত। 
যোগী ওজ্জানী উভয়েই ্বীকার করিয়া থাকেন, চিগত বা মনই স্তুখ দুঃখের 
বন্ধ মুক্তির কারণ; অতএব চিত্ত-চিকিৎসাই সকলের কর্তব্য। যোগ-দর্শন 
তদ্ুদ্দেশ্টে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন! সমগ্র শাস্্ই মনের একাগ্রতার জন্ত 
বিবিধ উপায় স্তরে স্তরে বর্ণন। করিয়াছেপ। জ্ঞানীও ইহ পরিত্যাগ করেন 
শাই। জ্ঞানীও যে ইহার উপযোগিতা স্বীকার করেন তাহাও বেশ প্রমাণিত 
হইতে পারে। জ্ঞানীর প্রধান প্রমাণ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। . “তত্ত , সাংখ্য- 
যৌগাধিগম্যম্” বলিয়া উপনিষদ তার-স্থরে জ্কান ও যোগের প্রয়োজনীয়ত। ও 
মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যোগের উচ্চতর অঙ্গে যোগীর উদ্দেশ্য চিততক্ষ় ব 
চিত্তনাশ। চিত্তনাশই মোক্ষ। তাহাই যোগশাস্ সিদ্ধান্ত করিতেছেন গ্রস্থান্তে 
দুইটা সুত্র দ্বারা-_ 


ততঃ টস পরিণাম-ত্রম সমাপ্তি গু নানাম্‌। 
. (পাতগল-দর্শন, কৈবল্যপাদ, ৩২ সূত্র) 
টানি গুণত্য়ের পরিণাম-নিবৃ্তি বা চিক্তাশ হয়। 


৫ম সংখ্যা] নমাধি 1 ১৪ 


০ পপ পরব 





পুরুষার্থ-শুন্যানাং গুণানাং ্রতিপ্রসবঃ 
কৈবল্যং স্বরূপ-স্রতিষ্ঠা বা! চিতিশক্তিরিভি ! 
| (পাতঃ, কৈবল্যপাদ,. ৩৪ সুত্র) 
ভাবার্থ-_গুণজ্য়ের প্রতিলোম ক্রমে প্রলয় হইলে, তাহাকে কৈবল্য বলো? 
তখন পুরুষ বা চৈতন্য স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ চিত্তের 'অভাব বশত: 
আর তাহাতে তাহার (চিত্তের) প্রতিবিত্ঘ পতিত হয় না। বেদান্যগ তাহ 
অনুমোদন করিতেছেন-_- 
মন এব মনমুষ্যাণাং কারণং বঙ্ধমোক্ষয়োঃ | 
বন্ধায় (বিষয়াসক্তং মুক্ত্যে নির্বিবষয়ং স্মৃতম্‌ ॥ 
পঞ্চদশী, মোগানন্দ, ১১৭ শ্লোক । 
 চিন্তমেবহি সংসারস্তৎ প্রসহ্েন শোধয়েত । 
যশ্চিত্তস্তন্ময়ো! মধ্্যো গুহামেতগ সনাতনম্‌॥ 
এ এ. ১১৩ শ্লোক। 
দো ক্রুমৌ চিন্তনাশম্ত যোগো ভজ্মনঞ্ রাঘব । 
মোগস্তদ বুত্তিরৌধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম,। 
মোগবাশিষ্ঠ । 
উপরি-উক্ত গ্লোক গুলি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে চিন্তজয় করাই মুক্তির: 
কাঁরণ,, এবং এই পথের নাম যোগ; আর বেদাপ্ত-মতে অপর পটার নাম 
জ্ঞান। উভয়ই মুক্তির উপায় 

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা যোগ. ও জ্ঞানমার্গের উল্লেখ করিলাম, এবং 
পুরুষের অপরিণাঁমিতা বা কৌটস্থ্যের ইঙ্গিতমাত্র করিয়া রাখিলাম। ঘোগ ও 
জ্ঞানের পার্থক্য বর্ণনকালে এ বিষয়ের বিস্তার করিয়া দেখাইব। 

(ইতঃপুর্বেধ আমরা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ত্রেবিধ্য উল্লেখ করিয়াছি। বাকি 
রহিল অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা! সমাধি। এ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের স্বরূপ বুঝান 
অতীব কঠিন। মোটামুটি বলিতে গেলে ইহাই প্রকৃত যোগ বা সমাধি পবাচ্য। 
সম্প্রভ্ঠাত সমাধিতে একটিমাত্র বিষয়ে ( ইন্দ্রিয় ও অন্মিতাকেও বিষয় বলা! যায় ; 
যাহা প্রমাশ্রিত বা প্রমেয়--1800-58)০চ বা ০১)০০৮ তাহাই বিষয়; করণ 
ও অশস্মিতাও বিষয়রাশি মধ্যে নিক্ষিপ্ত ) মন স্থিরীকৃত হইয়। থাকে; অসম্প্রজ্ঞাত 
সর্মাধিতে মনের কোন বৃত্তিই থাকে না, মন নিক্ষিয় হয়, সমস্ত বৃত্তিই অস্তমিত 
হযর+ মন সংক্ষীরমাত্রে পরিলীন'হয়। সুযুস্তির দিকে লক্ষ করিলে অসম্পরজ্ঞাভ 


১৪৮ হিন্দু-পঙ্জিকা । [ ৩০শ বর্ষ, ভাজ 


যোগের কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পাকে । কিন্তু সেই অবস্থায়ও সমগ্র 
বৃত্তি তাস্তমিত হয় নাই; তথার নিদ্রা নামক বৃভ্তিটী রহিয়াছে । সেই অবস্থা 
হইতে নিদ্রা নামক বৃত্তিটিকেও বাঁদ দিলে যাহ। থাকে, তাহাকে অসন্প্রজাড় 
সমাধি নামে অভিহিত করা যাইতে পাতে । কিন্তু পাঠকগণ ভুল করিবেন না। 
মন হইতে তুমুত্তি বাদ দিলে জাগরণ অসিরা পড়ে, তাহ। কিন্তু অসম্প্রজাঙ্চ 

সমাধি নহে। নিন্লিখিতূপে (1.01.1517৯০0/811 0) এ) বিষয়টি প্রকাশ 
কর যাইতে পারে 

শন মন-নুযুণ্ডি বা নিদ্র লন্বপ্রশ্থিত মন বা জাগরিত মন । মনের স্ুযুগ্তি 

গেলেও যদি মন হ্ৃপ্পরাজ্যে কিংবা জাঁগরণে না আইসে তবে মনের যে অবশ্থ। 
তাহাকে অসম্প্রঙ্জত সমাধি বলা যাইতে পারে । সাধারণতঃ স্বাভাধিকক্রমে 
বৃততিশুন্ মনের আবস্থান দুষ্ট হয় না। মন শ্তযুপ্তিতে একটামাত্র বৃত্তি নিয়। 
অবস্থিত হয়, স্বপ্নে ও জাগরণে ক্ষণে ক্ষণে বৃক্তিবাহল্য । নুষুণ্ড মনকে যুক্ত 
কিংবা স্মাহিত বা একাগ্র বলা হয় না, কারণ তাহা প্রাকৃতিক ক্রমে অহরচ্কঃ। 
সাধিত হইতেছে তাভ্যাসসলে গনের সমস্ত বৃত্তি রোধ করিতে পারিলে, 
অসম্পীজ্ঞত যোগ হইতে পারে । ইহাতে মনের কোন আলম্বন নাই। বিষয়টা 
বডই গুরুতর । ইহার সন্ধান 011)7/6160 6151519: 01010)11)0 নিয়া বিচাঁর- 
শীল শাস্ত্রে মিলিবে না। অতি সুঙ্ষম বিচার না করিতে পাঁরিলে ইহার 
তাক্জোদঘাটন মুদুর-পর্াহত । বিষগটী বুঝিতেই এত শ্রম। উহা! হইতে বুদ্ধি 
পরাহত হইয়া! আইসে ! এ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেও আঁবাঁর ছুই ভাগে বিশজ্ত 
করা হইয়াছে। | 

যাহা হউক মোটামুট জআামর| কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করিলাম মাত্র। 
বারান্তরে আমরা ইহার আরও আঁলোচন! করিব। এই দুরবগাহ সমাধিতন্ 
বুঝলে তবে জ্ঞানপথ কিয়ওপরিমাণে বিশদীকৃত হইতে পারে। যোগপথের 
সমাধি ও বিশুদ্ধ জ্ানপথের সমংধির পার্থক্য যদি স্থযোগ হয়, তবে বলিবার 
ইচ্ছ। রহিল। 

সম্প্রতি, বিশুন্ধ-বেদান্ত-পথ-প্রদর্শক বঙ্গের নবীন খবি পুজাপাদ এ্রীমৎ 
সোঁহহং স্বামী যে'গ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে ছুই একটা কথা 
বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিৰ। 
শ্রুতি-মতে যোগ স্থির ইন্জ্িয় ধারণ | 
 চিত্তবৃত্তিরোধ যোগ বলে পা্গ্ল। . 


৫ম সংখ্যা ] 


সমাধি । ১১৯ 


সী স্পা 
সপ ০ পাপা এরাও, *........» ৬ »» ০০৮০ পপর - -ম্* *" পম 


জীব ব্রন্ষে একা যোগ তন্ত্রের বচন। 
সংহিতাতে যোগ, ত্যাগে স্বল্প সকল! 


মন্ত্র, হঠ, লয়, রজ, যোগ-চহুক্টয়। 
মূ মধ্যমাদি চারি সাধক তাহার। 
নিন্ম যোগ শাস্ত্র ইহা করিছে নি্ণয়। 
রাঁজ-যোগী শ্রেষ্ঠ, হয় ভবসিক্ধু পার ॥ 


চিত্তবৃত্তি রোধে হয় ইন্দ্রিয় সংযত । 
সঙ্কল্প বিহনে মন স্বতঃ লুণ্তড হয়। 
মনোরূগী মায়! যবে হয় অপগত, 
জীব বর্ষে ভেদজ্ঞান সম্ভাবিত নয় ॥ 


বৈরাগ্য-অনলে যার দগ্ধ চিত্ত-মল 

অন্য সাধনের ভার নাহি প্রয়োজন । 
ত্যজি দেহেন্দ্রিয় আর বিষয় সকল 
শনায়ামে আত্ম-সংস্থ হয় তার মন ॥ 


নিন্ম অধিকারী তরে হয়েছে কল্লিত 
বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ, দ্বিবিধ সাধন । 
বহিরঙ্গে অন্তরায় হ'লে বিদুরিত 
অন্তরঙ্গে ঘোগক্ষম হয় জীবগণ ॥ 


ধম সাধনে নানা সিদ্ধিলাভ হয়, . 
কিন্তু তাহা মুক্ি-পথে বিস্বের কারণ। 
সিদ্ধিতেও হয় যবে বৈরাগ্য উদয় 
পরম কৈবল্য তবে লভে যোগিজন ॥ 


প্রীণায়াম আসনাদি দৈহিক সাধনে 
হয় দেহ লঘু দৃঢ় শাস্ত্রের বচন। 
দৈহিক সাধন হয় -ঝোগের কারণ ॥ 


১৫০ 


হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩০শ বর্ষ, ভাদ্র 


সবিকল্প- সমাধি বা এঁকাগ্র্য সময়: 

জ্ঞান জ্হাঁতা প্রভাহীন, জ্ঞেয় প্রকাশিত । 
জ্ঞান জ্তাতা বিনা জ্ব্েয় অনুভব্য নয় 
সবিকল্পে জ্ঞান জেতয় জ্ঞাতা বিরাজিত ॥ 


নুধু মন লয় নহে সমাধি কারপা। 

হয় মুচ্ছ স্ুপ্তিতিও সদ মন লযফ়। 
আত্মাতে সম্যক স্থিতি সমাধি-লক্ষণ 
অনাত্মজ্র জীর্বে তাহা সম্ভাবিত নয় ॥, 


শাণিভ ক্ষুরেহ তীক্ষ ধারের মতন 
যোগের সে সঙ্গম পথ ঢুস্তপ্ন দুর্গম; 
বৈরাগ্য-বগ্মেতে অঙ্গ করি আবরণ 
করে জ্ঞানিগণ ঘোগ-মার্গ অতিক্রম ॥ 


৫. সঃ ৬ ক 


প্রথম অভ্যাসে, মনের বিল্য়ে, 


প্রবুদ্ধ সন্গ্যাপী জন. 


বিজলীর প্রায় স্কাণেকের তরে 


কবে মতাদরশন ॥ 


নিয়৬ অভ্যালে আস্ম-অনুভূতি 


যবে স্থিতিশীল হয় । 


তাহাই সমাধি, ৮ অগরোক্ষ জবান, 


নির্বাণ, কারণে, লয় ॥ 


রাজধি দেবর্ধি | মহর্ষি বাঞ্ছিত 


নিরালম্থ ভ্ভানযোগ । 


এই যোগে যোগী :. , হয়ে, জীবনুক্ত 


করে আত্মানম্ €তাগ ॥. 


ক্রমে কাল বশে... দেহ অবদানে, 


£ 


হয় ডুষা ব্রঙ্ে লয় 8 - 7) 


৫ম সংখ্যা] ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লম্বন্গে আলৌচনী | ১৫১ 





নাহি অন্য পন্থা . ব্রচ্ষ-পদ-লাভে 
করে শ্রতি নিরগ্্ু ॥ 


€ৌহং গীতা, ২য় সংস্করণ, যোগ ও উপস*হার ॥ 


সপস্পা টি গুটি 


ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচন|। 
, লেখক--সম্পাদক । 


কতিপয় বসর পুর্বে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাঁদির কোন এঁতি- 
হাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকেরা স্বীকার করিতেন ন৷ 
এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাহাদের অভিমত ভ্রমশুম্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতেন । পাশ্চাত্য পণ্তিতদিগের মতের অনেকট। পরিবর্তন হইয়াছে । 
কিন্তু আমাদের . দেশের ইংরাজী শিক্ষিত পণ্িতদিগের মতের পরিবর্তন হইয়াছে 
কিনা জানি না। তবে ৪1৫ বৎসর পুর্ববেও আমি শুনিয়াছি যে, ব্রামায়ণ, 
মহাভারত বা পুরাণার্দি হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা, করা 
বাতুলের কশ্ম। তাহারা নলেন বৌদ্ধযুগের পুর্ব্বের ভারতবর্ষের কোন ইস্ডি- 
হাসই নাই, সবই কবি-কল্পনা, উপন্যাস বা গল্প । কিছুদিন পরে (০9177071089 
1715107) ০1 [0019 ৬০1 [. পাঠ করিতে করিতে ৩০৭ পৃষ্ঠায় দেখিলাম ক 

প1)20 06 সখা 990590 00০ ৮০3 2100 721701015 13 
17150171091 2170. 039৮ 1৮ ৮০০01. 01909 11 9120101)0 01075 02001206170 
৫0050, 1১052 1000 105 50015 1723 06৩7. ০৮৪119900 %101 
15561770, & 0০6৩1 1509.102) 09 009 01) 10110016105 
981) .11215090. 0291৮ 08197118.: 12156917) ০£ 10019. ইউরোপের 
অনেক.. প্রধান প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দ্বার! লিখিত হুইতেছে।. এই গ্রন্থের 
সকল..মৃতের সহিত আমি একমত হইতে. পারি না, কিন্তু তথাপি লেখক- 
দিগের শ্রম, গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা :না করিয়া পারি না। যাউক 
পে কথা। এই গ্রন্থের মত এই যে যথার্থ বৃত্তান্ত গল্পের দ্বারা যতই.কেন 
না. ভাবা ক্রান্ত হইয়া! থাকুরু, এএবং যে; আাকারে :উহ। .আমাদিগের 'নিকট 
পৌঁছিয়াছে তাহা! .যৃতই জ্বাধুনিক: উক লা! কেন্র, কুরু ও পাঁগুবদিগের মধে! 


১৫২ হিন্দু-পত্তিক!! [ ৩শ বর্ষ, ভাত্র 





যে সত্য সত্যই প্রাচীন কালে একটি যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সন্দেহ করিবার 
কোন কারণ নাই 

ভগবান বুদ্ধদেবের জগ্ম হয় খ্ুষ্টের জম্মের ৫৬৩ বশুসর পুর্বেধ। তিনি উন- 
ত্রিশ বসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া সম্গ্যাস অবলম্বন করেন এবং ৬ 
বসর তপম্ঠার পর বুদ্ধত্ব প্রান্ত হুন। এ বসরেই মগধের রাজ বিদ্ি- 
সরের সহিত ভীহার দেখা হয় এবং ৮০ বদর বয়সে তিনি নির্ববাণ প্রাপ্ত 
হন। তীহার নির্বাণের ৮ বদর পুর্বে বিদ্বিসরের পুত্র অজাতশক্র রাজা! 
হয়েন। বুদ্ধদেবের সহিত অজীতশক্ররও অনেকবার দেখা হইয়াছিল। 

খুষের জন্মের প্রায় ৫০০ লসর পুর্বে বিছ্ছিসায় মৃত্যমুখে পতিত হন। 
বিশ্বিসারের পিড1 ক্ষত্রোজা, তৎপিতা। ক্ষেমধগ্, তপিতা কামবর্ণ ও তগুপিতা 
শিশুনাগ। বিদ্বিসারের পূর্বে যথাক্রমে ইহারা মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। 

শিশুনাগের পূর্বের যথাক্রমে পাঁচজন প্রস্তে'তরাজা মগধে রাজত্ব করেন'। 
শিশুনাগের পুর্বেব যিনি রাজা ছিলেন, তাহার নাম নন্দিবর্ধন। তাহার পুর্বে 
তৎপিত1 জনক, তশপুর্ণেব জনকের পিতা! বিশাখযূপ, তৎপুর্বেব তৎপিতা৷ পালক 
তৎপুর্ধেব ততপিত। শুনিক ত্বান্ত্ব করিয়াছিলেন । 

শুনিকের পুর্বে রাজ! ছিলেন রিপুঞ্জয়। শুনিক রিপুগ্রায়ের কর্ম্মচারী ছিলেন : 
তিনি প্রভু রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। রিপু- 
ভয়ের পুর্বে রাজা ছিলেন তশপিতা৷ বিশ্বজিত, তৎপুর্বেষ তৎপিতা সত্যজিৎ, 
তৎপুর্ব্ষ ততপিতা৷ হুনীত, তৎপুর্ন্ষে তত্পিতা বল, তণ্পুর্বেব তৎপিতা শমতি, 
তৎপূর্বেবে তৎপিতা দুঢ়সেন, তশুপুর্বধে তগুপিত। হৃশ্রম, তথ্পুর্ব্বে তশুপিত। ধর্ম, 
তৎপুর্বেব ততপিত। গুত্রত, 'তৎপূর্বে তগুপিত৷ ক্ষেম্য, তৎপুর্ধেষ ততুপিতা৷ সুচি, 
তৎপুর্বের্ব তৎপিতা বিপ্র, তৎপুর্ন্বে তৎপিতা শ্রুতগ্ীয়, তৎ্পুর্বেব তৎপিতা 
শ্বেনজিও, তওপুর্বেব তশপিতা! বৃহতকণ্্মা, তথুপুর্বেব ততপিতা শুক্ষত্র, তপু 
তশুণিতা নিক্নমিত্র, ততপূর্বেধ ততপিতা। জযুভার, তৎপুর্বেব তৎপিত। শ্র্তবান্‌, 
তৎপূর্বেষ ততুপিতা সোমাপি, তৎপুর্বেধ ততপিতা নহদেব মগধে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। মহদেব জরাসন্ধের পুত্র। এই সহদেব কুরু-ক্ষেত্রের পারনি 
যোগদান করিয়াছিলেন । | 

এখানে আমর! দেখিতেছি, লহদে» হইতে রিপুষ্জা পর্যন্ত ২২ জন রাজা 
মগখে যাজদধ' করেন, ত্বতপরে গ্রভোতবংশীর- শুপণিক হইতে নন্দিবর্ধন পর্য্যজ্ত 
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৫ জন রাজ। রাজত্ব করেন, তণ্পরে শিশুনাগ বংশের ৪ জন রাজত্ব করেন। 
এ ঘংশের পঞ্চম রাজা বিশ্বিসার। যদি প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল গড়ে 
৩০ বসর ধরা যায়, তাহা হইলে ২২+৫+৪-.৩১ জন রাজার রাজত্বকাল 
৩১ ৮৩০ ৯৩০ বসর হয়। এ হিসাবে বুদ্ধের সময়ের ৯৩০ বশসর পুর্বে, 
'ষ্টের সময়ের (৯৩০ +৫০০-. ) ১৪৩০ বৎসর পুর্বে এবং বর্তমান জগয় 
হইতে (১৪৩০ +১৯২৩-* ) ৩৩৫৩ বৎসর পুর্বেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া 
ছিল স্থির করা যায়। | 

মগধরাজ সহদেব হইতে উর্দাদিকে গণনা করিয়া যাঁদি আমরা সত্যযুগে 
ঘাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমর! দেখিব-__-সহদেবের পিতা জরাসঙ্ধ, 
তৎপিতা বৃহদ্রথ, তগুপিতা উপরিচরবস্থু, তগাপত। কৃতক, তঙগুপিত! চ্যবন, 
তগুপিতা হ্থহোত্র, তৎপিতা স্ধন্ুঃ) তৎপিতা কুরু ৷ কুক হইতে কুরুক্ষেত্র 
নামের উৎপত্তি হয়। কুরুর পূর্ববর্তী রাজগণৈর নাম যথাক্রমে সংবরণ, খপ 
অজমীঢ, হস্তী (ইনি হস্তিনাপুরীর প্রতিষ্ঠা করেন ), সুহোত্র, বৃহত্ক্ষজ, মনু, 
বিতথ, ভরত (ই'হার রাজ্য বলিয়। ভারতবর্ষ নামকরণ হয়।)) দুস্ুম্ত, অনিল, 
তংস্থ, অন্তিনার, কতয়ু, রৌদ্্রাস্ত, অহম্পাতি, সম্পাতি, বনুগব, সুদান, অভ 
যদ, মনস্থ্য, প্রবীর) প্রচিত্বান্, জনমেয়, পুরু, যযাতি, নহুষ, আয়ু, পুরুরব।ঃ। 
দুধ, পুরুরবার পিতা, বুধের পিত1 সোম, অত্রি সোমের পিতা । অস্ত্র পিতা ব্রদ্মা। 
রক্ষা স্থষ্টিকর্তা বলিয়! বিখ্যাত । বুধ, সোম, অন্্রি, ব্রন্ধা--ইী'হারা আমাদের 
গণনার বাহিরে, ইহার! দেবাতা। পুরুরবাঃ সোমবংশের প্রথম রাঁজা। তিনি 
লত্যযুগের মানুষ । পুক্ুর়বা হইতে জরাসন্ধ ৩৭ পুরুষ । বুদ্ধদৈবের পুর্বে 
লহদেব পর্য্যন্ত পাইয়াছি ৩১ জন রাজা), জরাসন্ধ হইতে পাইলাম .৩৭ জন 
সাজা, সাকল্যে ৬৮ জম রাজার রাঁজত্বকাল অতিক্রম করিলে আমরা সত্যযুগের 
এক অংশ পাইতে পারি। পুর্ব নিয়মে ৩৯ বৎসর একজমের রাঁজ্যকাঁল ধরিলে 
ুদ্ধপুর্বব (৬৮১৩০) ২০৪০ বর্ষ পাই, উহীর সহিত ৫৯০ বর্ষ যোগ করিলে 
২৫৪০ সংখ্যা পাই। হষ্টের ২৫৪০ বৎসর পুর্বে সত্যযুগ ছিল, এপ ধারণার 
একটী কারণ এখানে আমরা পাই। বর্তমানকাল হইতে এ সময় 
(২৫৪০+১৯২৩- ) ৪৪৬৩ বতসর পুর্বে স্থিরীকৃত হয়। যুধিির কজি 
প্রথমে বিস্তমান ছিলেন, সহদেবও ততসময়ে ছিলেঘ। বর্তমানকাল হইতে 
দহদেবের সময় ৩৩৫৩ বগুসর পুর্বেরবাক্তকাল ৪৪৬৩ হইতে বিয়োর্গ করিলে 
আমর! অবশিষ্ট বে ১১১০ পাই, তাহাই দ্বাপর ও ব্রেতার এবং সত্যের এফ, 

হর 
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ভাগের, সময়, সুতরাং যুগ- 'পিরিমীণ লক্ষ কোটি গ্ভৃতি বৃহত্তর সংখ্যায় গণনা 
করা উচিত বলিয়া মনে হয়না .. 
ূ পৌরাণিক বর্ণনা হইতে জানা যায় এ “দেশীয় পাজবংশের উৎপত্তি চর্স 
সর্্য প্রভৃতি দেবতা হইতে। চন্দ্রবংশের রাঁজগণের মধ্যে লহষ, যছু, জ্রা, 
অনু, পুরু, তুববস্থ প্রভৃতি শব্দ মনুষ্যবাঁচক পর্যায় শব্দূপে তামরা নিষ্চক্তে 
( মহধি যাক্ষ কৃত বৈদিক অভিধানে ) পাই। আমাদের মনে হয় বং শ-পরিচয় 
দিতে গিয়া যখন নাম-ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আর সন্ধান পাওয়া যায় 
নাই, তখনই আকাশের চন্দ্র সূর্য্য সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে । ইহাতে 
বহু বিস্বৃত নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্ত পরিজ্ঞাত নাম-সমূহ হইতে একটা! 
ধারণায় উপনীত হওয়ার বাধা হয় নাই । পুরাণ-পক্ষপাতীরা হিচ্ুসভ্যতাঁর 
বয়স লক্ষ কোটিচ্ে গণনা করেন ; সত্য, প্রেত, ছাপরের পরিমাণ বনু বর্ষ বলে; 
এদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিভের৷ বুদ্ধের পুর্বেবির কিছুই মানিতে চাহেন না। আমর! 
ইহার মধাপন্থায় চলিতে চাই। 
.. মহাভারত-বনিত পাতুরাজবংশের নাম-তাদিকা হইতেও আমরা পুবেধীক্ 
বিষয় সমূহ বুঝিতে, পারি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অঙ্জুন ও তৎপুত্র অতিমণুযু ব্যাপৃত 
ছিলেন। অর্জুনের অধস্তন পুরুষ উদয়ন বুদ্ধের সময়ে বিগ্ভমান্‌ ছিলেন, ইতি 
হাস একথা স্বীকার করেন। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত, 'তশপুত্র জনমেজয় | তৎ- 
পরবর্তী তদ্ংশীয় নৃপতিগণের নাম যথাক্রমে শতানীক, অশ্বমেধদত্ত, অধিসোম- 
বৃষ্ণ, নিচক্ষু (ইনি কৌশাম্বী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন ), উঞ্ণ, চিত্ররথ, 
সৃচীরথ, ধৃতিমান্‌- স্থযেণ, স্ত্ুনীগ, খচ, নৃচক্ষু্, স্খাবল, পরিগ্লব, স্থুনয়, মেধাবী, 
নৃপলয়, মৃদু, তিগা, বৃহদ্রথ, বন্থুনান, শতানীক, উদয়ন । উদয়নৈর পরে অহি- 
নর, খগ্ডপাঁণি, নরমিত্র, ও ক্ষেমক যথাক্রমে রাঁজহ করেন। ' ক্ষেমফের পর এই 
ংশ বিলুপ্ত হয়। অজ্জুন হইতে উদয়ন ২৭ পুরুব। পুর্বেধাস্ত প্রকারে নির্ণয় 
করিলে বুদ্ধের, ২৭৯৩০৮১০ বতমর পুর্বে অর্জুন ' ছিলেন । বিশ্দিসার 
হইতে সহদেব ৩১ পুরুষ। উদয়ন হইতে অর্জুন ২৭ পুরুষ। এখানে পাওুবংশ- 
তালিকায় ৪ পুরুষের নাম. বাঁদ গিয়াছে কিনা, বলা যায় না'। অজ্জীন- 
বংশীয় প্রত্যেক রাজা মগধরাজ অপেক্ষা ৪ বগুসর অধিক রাজস্ব. করিয়াছিলেন 
মনে করিলে আমর! 'ইহাদের রাজস্ব হইতেও এ একই সময় পাঁইতে পাঁধি। 
এপক্ষেও বুদ্ধের (ননাধিক ) ৯ শত বস পুর্বে মহাভারতে, বর্ণিত কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্ত 'একরূপ অক্ষু্ই" খাকে। 
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অঞ্জনের উদ্ধতন পুরুষগণের নাম'তালিকার আলোচনা করিয়াও আমরা 
ছ্বাপর, ত্রেতা, ও সতা যুগের সঙ্গান লইতে চেষ্টা করিব। অঞ্জনের পিতা! 
গাও, পার পূর্বপুরুষ পুর্বববন্তী রাজগণের নাম যথা-_বিচিত্রবীর্যা, শান্ত, 
গ্রতীপ, দিলীপ, ভীম, খক্ষ, দেবাতিথি, ক্রোধন, অধুতাযু। আরাবী, জয়সেন,. 
সার্বভৌম, বিদুর্রথ, সুরথ, জহু, কুক । কুরুর পুত্র জহ, হইতে পাতুনংশের 
বিস্তার হয়। এবং কুরুর অপর পুত্র সধনু হইতে. মগধ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
হয়। পাঁওুপুত্র অজ্জ্ুন ও মগধরাজ সহদেব সমসাময়িক! কুরুক্ষেত্রের, 
রণানে উভয়েই ছিলেন৷ অজ্ভ্ুন হইতে কুক্ু ১৮ পুরুষ ও সহদেব হইতে 
কুরু মাত্র ৯.পুরুব উদ্ধো। এখানে হয় মগধবংশতালিকার অসম্পূর্ণ! স্বীকার, 
করিতে হয়, না. হয়, মগধবংশীয় রাজারা দীর্ঘজীবী ছিলেন স্বীকার করিছে 
হয়। অন্যথা কুরুর একধারায় অধস্তন ৯ পুরুষের সঙ্গে অন্য ধারায় অধস্তন 
১৮ পুরুষের সমসাময়িকত। কিরূপে সম্তব হয়? | 

কুরুর পিতা! সংবরণ হইতে পুরুরবা ২৯ পুরুষ। অঙ্কন হইতে কুরু ১৮ 
পুরুষ | সহদেব হইতে কুরু ৯ পুরুষ, কুরু হইতে পুরুরবা ২৯ পুরুষ । এক- 
দিকে সাতচল্লিশ পুরুষ, অন্যদিকে ৩৮ পুরুষ । বংশপত্রিকায় ভ্রম বা এক. 
বংশীয়দের দীর্ঘজীবন ও অন্য বংশীয়দের স্বল্প জীবন ভিন্ন: ইহার আর কি সঙ্গতি 
থারিতে পারে? মোটের উপর এই ছুই ধারার আলোচনায় অনেকটা সদৃশ 
ফল পাওয়া যায়। পৃথক গণন! করিলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৪৭ ৮৩০-,১৪১০, 
বর্ষ পুর্বেব সত্য যুগ-স্থির হয়। উহার সহিত ৮১০ বশুসর যোগ করিলে বুদ্ধের! 
€১৪১০.+৮১০.5) ২২২৪ বর্ষ পুর্বে সত্যযুগ পাওয়া মায়। ুদ্ধপূর্বন ২০৪০. 
বর্ষে অথবা ২২২০ বর্মে সত্যযুগের এক অংশ আমরা পাই রি 

ূর্ধযবংশেক নামতালিক! হইহেও অনেকাংশে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত, 
হওয়া, যায়, -কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক । প্রসেনজিতের 
পূর্বপুরুষ বৃহ্দ্ধল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেদ'। , বৃহদ্ধল অভিমন্যুর হস্তে 
লিহতত হন।, প্রীসেনজি ও -বৃহ্রের .. মধ্য রাজগণের স্‌ খ্যা হইতে এই: 
অময়ের পরিমধণ: নিরূপিণ..রুরা যাঁয়।, ূ 

'রৃহ্ধলের পুত্র -বৃহত্মাদ, তঙুপুক্ধ. গুরুক্ষেপ, তওপুত্র বহুস, তপুত্র ব্যোম- 
ব্যহ, :তপুক্র প্রতির্যোম, তৎপুর দিবাকর. ভশুপ্রবর্তী রাজগণ বথা-_সহদেব,, 
মরুদেব, সুনক্ষত্র, কিনর, অস্তরীক্ষ, হৃবর্ণ অমিত্রজিত, বৃহজাজ,, ধর কৃতঙ্য়, 
রগ্জয়, শাক্য* বুন্ধোদন,. রাভুল, এসেনছ্িত,  ক্ষু্রক,. কুগুক, নুরগ, হুমিত্ 


১৫৬ হিন্দু-পত্রিকা । | ৩*খ বর্ষ, ভাদ্র 


নুমিত্র ইক্ষাকুবংশের শেষ রাজা । ইহার পর এই বংশ বিলুপ্ত হয়। 
পুরাণে আছে-_“ইক্ষাকুণাময়ং বংশঃ স্ুমিত্রান্তো। ভবিষ্যুতি 1৮ 
এখানে আম্বর। দেখিতেছি বৃহদ্বল হইলে অধস্তন ২২ পুরুষ গ্রসেনজিত | 
পূর্বেবোস্ত নিয়মে এই সময়ের পরিমাণ (২২ ৩০ ) ৬৬০ বৎসর হয় । যদি 
ইহাদের প্রত্যেকের রাজ্যকাল গন্ভে ৪০ বওসর ধরা ফায়, তব (২২৮৪০) 
৮৮০ বশুসর হয়। মগধরাজবংশ ও পাণ্ুরাজবংশের মামতালিক! হইতে পুর্বে 
আমরা ৯৩০ ও ৮৯০ বুদ্ধপুর্ব্ধ বসর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় পাইয়াছি। সৃর্ধ্- 
ংশের এই সকল রাজা প্রত্যেকে এ বংশের রাজা অপেক্ষা অধিককাল রাজস্ব 
করিয়াছিলেন মনে করিলে, অথবা এই বংশতালিকায় ৮৯টী নাম পরিত্যক্ত হই- 
যাছে মনে করিলেই সামগ্রন্ঠ হয়। অনপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধের সময় বুদ্ধের পুর্বেধ ৭ম হইতে দশম শান্দী স্থির করিতে হয়! 
আমাদের মতানুসারে সামগ্্রস্য করিলে বুদ্ধপূর্ব ৯ শতাব্দী স্থির হয়। ৭ 
এই বংশের উর্ধতনগণের নামতালিকার অনুসরণ করিয়াও আমর! সত্য 
ত্রেতার সন্ধান পাইতে পারি। বৃহদ্বলের ৩৩ পুরুধ পুর্বববর্তী রামচন্দ্র ত্রেতার 
র্যক্তি। বৃহদ্বল, বিশ্রুতবান্, মহম্বান্‌্, অমর্ষ, সুগন্ধি, প্রন্থশ্রত, মরু, শীঘ্, 
অগ্নিবর্ণ, সুদর্শন, ফ্রুবসন্ধি, পুহ্য, হিরণ্যনাভ, বিশ্বসহ, বুখিতাশ্ব, শঙ্খনাত, 
ব্জনাত, উক্থ্য, ছল, দল, পারিপাত্র, রুরু, রূপ. অহিনস্ত, দেবানীক, ক্ষেম- 
ধন্বা, পুগুরীক, লভ, পল, নিষদ, অতিথি, কুশ, রাম। | 
এই বংশের অগ্নিবর্ণ প্রভৃতি রাজগণ অসংযত হওয়ায় অচিরে দেহত্যাগ 
করেন-_ইহ। সংস্কত-সাহিত্যসেবীর অগোচর নয় । আমরা ৩০ ৰৎসরে পুরুষ 
ধরিয়া স্থির করিতে পাঁরি যে, কলির 'প্রথমের বৃহদ্বল হইতে ত্রেতার রামচন্দ্র 
৩৩ ৮ ৩০-০৯৯০ বতসর পুর্বে বিছ্যমান ছিলেন ৷ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক প্রসেন- 
জিৎ হইতে ত্রেতার রাম (৯৯০ +৬৬০-- ) ১৬৫০ বগুসর পুর্বেধে ছিলেন। 
৬৬০ স্থলে ৮৮০ ধরিলে ( ৯৯০ 4৮৮০» ) ১৮৭০ বহুসর হয়। | 
ূর্য্বংশে ২২ পুরুষে ( প্রসেনজিত হইতে বৃহদ্বল) ৬৬০ বতসর ধরিলে 
খু পু ৬৬০+৫০০-১১৬০ বৎসরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘরটিয়াছিল মনে করিতে 
হয়। কেস্থিজের ভারতীয় ইতিহাসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্বঃ পুঃ.সহস্তর 
বর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা রা গণনায় রী গু ১১৬০, ১৩১০ ও 
১৪৩০ বর্ষ পাইয়াছি। | 
অঙ্গরাজ কর্ণ কুরুঙ্গেজ যুদ্ধে রাত্যাগ : করেন। কর্ণের টস 


৫ম সংখ্যা] ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোটন। ১৫৭ 


অঙ্গরাজগণের নামতালিকা হইতেও আমর! ত্রেডার রাঁমচন্দ্রের বা তাহার পিতা 
দশরথের সমসাময়িক রোক্সপাদের- সন্ধান পাই । কর্ণ, অধিরথ, সত্যকম্মা, ধৃতব্রত, 
ধৃতি, বিজয়, জয়রথ, বৃহম্মনাঃ, বৃহস্তানু, বৃহতকম্্মা, বুহদ্রগ, ভদ্র, হর্য্যক্ষ, চম্প, 
পৃথুলাক্ষ, তুরঙ্গ, রোমপাদ, ইনি দশরথের শান্তা নাম্বী কন্যাকে পোস্কাপুত্রী গ্রহণ 
করেন, ইনি'ঘ্শ্রথের সখা ছিলেন। পরে ইহার পুত্র তুরঙ্গ জন্মেন ও তিনি 
রাজা হন | . রোঁমপাঁদের গুর্বেব রাজা ছিলেন চিত্ররথ, তওপুর্বেব ধর্মরথ, তংপুর্বেব 
দিবিরথ, তৎঞুর্বেব গার, তপু অঙ্গ, তওপুর্বেন বলি। অঙ্গের পূর্বে ষাহাদের 
নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সকলেই অঙ্গদেশের রাঁজা! ছিলেন । রোমপাদ হইতে কর্ণ 
১৭ পুরুষ । অথচ: রাষচন্দ্র. হইতে বৃহদ্বল ৩৩ পুরুষ । দশরথ হইতে বৃহদ্বল, 
(কর্ণের সমসাময়িক ) ৩৪ পুরুষ, রোমপাঁদ হইতে ১৭ পুরুষ । ইহার সঙ্গড়ির 
জদ্ বলা যায়, অঙ্গরাজবংশ দীর্ঘজীবী ছিলেন, এক সূর্ধ্বংশীয় অনেক রাজ 
ব্যাবায়ী যঙ্গমাগ্রস্ত হওয়ায় অল্লায়ুঃ হইয়াছিলেন। ৩৪ ৩০- ২০২০, কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের ১০২০ বর্ষ পুর্বে্বে (ত্রতার দশরথ ছিলেন বল! যায়। কিন্তু রোমপাদ 
এ নিয়মে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের (১৭১৩০ ) ৫১০ পুর্বে ছিলেন যনে করিতে 
হয়। যদি সুর্ম্যবশীয় রাজাদের রাজ্যভোগ অল্প ক্রিয়া ধর হয় অর্থাও 
প্রত্যেকের গড়ে ২০ বতসর ধর] যায়, আর অঙ্গরাজগণের রাজ্য কাল অধিক" 
ধরা হয় অর্থাৎ গ্রত্যেকের গড়ে ৪০ বগসর ধরা যায়, তবে সংখ্যায় মিল 
হইতে পারে। আমরা বড় সংখ্যাটীই গ্রহণ করিলাম । তাহ হইলেও (ত্রতার 
ময় কলির প্রথমের কুরুক্ষেত্র সময় হইতে সহজ্র বর্ষ পু্বেবে হয়। 

সমর পুর্বে বিলি'রাজার কথ বলিয়াছি । বলির প্তা। স্থৃতপা, তৎপিতা 
হেম, তৎপিতা উযদ্রথ, তপিতা৷ তিতিক্ষু, ততুপিতা মহামনীঃ, তশুপিতা মহামণি, 
তৎপরতা জন্মেজয়, তৎপিত। পুরঞ্জয়, ৬ৎপিত। স্ৃত্যুপ্তয়। ততপিতা। কাঁলীনর, তৎ- 
পিতা সভানর, তৎপিতা অনু, তণ্পিতা যযাতি। কর্ণ হইতে ভদ্ধতন ৩৬ 
পুরুষ যযাতি। অর্জুন হইতে ৪০ পুরুষ যযাঁতি। এ পার্থক্য সামান্যই । 
জন্থরাজবংশের রাজত্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল (৩ বগসর অধিক ) স্বীকার করিলেই 
ইন্যায জামঞ্জস্য হয়। | , 

এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর আলোচনা হইতে আমরা বৃবিলা--দুগের 
বসর-পরিমাথ লক্ষ কোটাতে সাষ্জস্ত হওয়! যত কি, এ পস্কায় (এতি- 
হাসিক বিচারে ) তত কঠিন নয়। .. . 
. বলির পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ) ক্লিঙ্গ, পু, ও সুষ্গন্পস্থ স্বু নামে টা রাজ্য 


১৫৮ | হিন্দু-পর্িকা । র | [৩০শ বর্ষ ভাক্ত 


স্থাপন ঝরেন। বর্তমান মুলের ভাগলপুর গ্রাচীন অঙ্গরাজা, বঙগরাজ্কা বর্তমান 
বীতঘভূম, মুর্শিদা বাদ, বর্ধফান, নদীয়া ও শোহর। পুণড, ছোটনাগপুর, চারা 
মেদিনীপুর, এবং কলিঙ্গ রাজ্য বর্তমান উড়িঙ্যা ৷ 

বুদ্ধের মযয়ে অঙদেশের স্বাতন্ত্ট ছিল নাঁ। বিশ্বিসার অঙ্গদেশ জয় করিয়া 
্বরাধভূত্ত করেন। পাগুবদিগের কুটুম্ব ছিলেন পাঞ্চালবংশীয়েরা ৷ পা্ডিব- 
পত্তীর নাম ছিল দদ্রীপদীর। তিনি পাঞ্চালী বা পথশলবংশের রাজার হুহিত। ॥ 
কুরুবংশীয়দের রাজধানী ছিল হস্তিন এবং ইন্দ্রপ্রস্থ ; উত্তর পঞ্চালের রাজধানী 
অহিচ্ছত্র ( বেরিলি রামনগরের কাছে )। দক্ষিণ পথশলের রাঙ্ধানী, কাঁম্পিলয; 
ফরাক্কাবাদ-কাম্পিল-গ্রাম | রাজধানীর ধ্রংসাবঞ্োষ এখনও বিদ্যমান 1 কুরুল্পেত্রের 
দক্ষিণে যদ্ধংশের রীজন্ব ছিল। যছবংশের শ্বরসেনশাখার রাজত্ব ছিল মধুষা 
জেল৷ ও ভাহার দক্ষিণ অংশ। মথুরা' ছিল রাজধাবী। কৃষ্ণ ছিলেন শুরসেন- 
বংশীয়। শুরসেন রাজ্যের পশ্চিমে মতশ্যদেশ। আধুনিক আলোৌয়ার জয়ং 
পুর ও ভরতপুরের কতক অংশ ্মত্হ্যরাঁজ্োর অন্তর্ভক্ত ছিল। মতক্তদেশের 
রাজধানী ছিল উপলব্য ও বিরাট বগরু। উপলব্য সম্বন্ধে এ পর্্যস্ত কিছুই 
জানা যায় নাই। বিরাটনগরের ধৰং সাবশেষ বর্তমান জয়পুরে বিষ্তমান। 


(ক্রমশঃ) 


অংবাদ ও সন্তবা। 
 কাশীতে হিন্দু'মহাসভা । 


বিগভ ২০শে আগষ্ট; এবং ত্বশ্পরবর্তী কতিপয়: দিবস ধরিয়।. কালীধাঙে 
হিন্দুন্দহাসভার অধিবেশন, হইয়াছে ॥ কাশীর হিন্দু-বিশ্ববিষ্যালয়ের. . প্রতি? 
বিখ্যাত পগ্ডিত জীুক মদমমোহন শ্মালব্য মহাশয় এ সম্ভার সভাপতি ছিলেন । 
ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রষিদ্ধ ব্যক্তিও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন 1: 
সভার উদ্দেশ্স্-হিন্দুদিগের মধ্যে একতা -সংস্কাপন ও অন্তান্ত সন্প্রদায়ের.সহিত, 
অধ্তাঘ-সংরক্ষণ | সভায় হিন্দু শব্দের যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা? 


৫ম সংখ্যা] সংবাদ ও গন্তব্য | ৃ ১৫৯ 


শ্বারা বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, ব্রাঙ্গ, আর্ধ্যসমাজী সকল সম্প্াদায়ই “হিন্দু, পর্য্যায়-. 
ভুক্ত বলিয়৷ স্থিরীকৃত হইয়াছেন। সভাতে শিখ বৌদ্ধ প্রস্তুতি ভনেকে যোগ- 
দানও করিয়াছেম। . মহাঁবোধিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাগরিক ধর্মমপাল 
দহোদয়ও সভায় যোগদান করিয়াছেন । 
সভার উদেষ্ট মহত) পণ্ডিত মালব্য মহাশয় বনুজ্ঞ শু কৃর্তী পুরুষ । বন 
কার্যে আমরা তীহাপ্ কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। আমর! ভগবানের নিকট 
তাহার কৃতকীর্ধ্যতা ও হিন্দুসভার সাফল্য কামন! করি। 
কিন্তু সভা দ্বারা পুর্বেবাক্ত উদ্দেশ্য কতদুর সংসাধিভ হইবে সে হিধয়ে 
বিশেষ.চিন্তার কারণ আছে। আমাদের বক্তব্য নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । 


বর্ণতেদ, ভাষাতে, মতভেদ, আচারভেদ হেতু হিম্দুসমাজে এত ক্ষুদ্র ক্ষ 
গণ্ডীর উদ্তব হইয়াছে ষে এ সকল গন্ভীস্থিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা 
সংস্থাপন করা "অনেকের মতে একরূপ ছুঃস্ধুধ্য কার্য হইয় দাড়াইয়াছে। 
আঁদিম 'এক এক বর্ণের মধ্যে শত শত বর্ণের উদ্তব হইয়াছে । কোনও ফোনও 
বর্ণের মানবেঞ্ধ জল ব্যবহার্য্য নয়, কোনও বর্ণের মানব ঘা অস্পৃশ্য, এবং 
কোনও কোনও বর্ণের মানবের ছায়া পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য । জন্মাস্তর ও অদৃক্ট- 
বাদে বিশ্বাসী ও অজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সময় সামাজিক হীনতা অঙ্গীকার করিয়। 
লইয়া থাকে। কিন্তু এ বিশ্বাস এবং অ্জতান্ন অভাব হইলে কেহই অপধের 
অধীনতা বা দাসত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হয় না। তাজ ধদি একজন হিন্দু 
মেথর শিক্ষিত হইয়া কোনও প্রদেশের মন্তিত্বপদ লাভ করেন, তাহা হইলে 
উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা তাহার সহিত কিরূপ সামাক্রিক ব্যযহার করিষেন, তাহা 
বর্তমানে স্থির কর! সহজ নহে। কিন্তু প্রাচীনকালে ধষিগণ একসময় এ সমস্ঠার 
সমাধান করিয়াছিলেন । কবশ মাতঙ্গ প্রভৃতি তাহার উদাহরণস্থল। সমাজে 
এমন কেহ নেতা কি এখন আছেন ষীহার আদেশে বর্তমান সমাজ কোনও 
উপযুক্ত চণ্ডালকে 'খষি' বলিয়া স্বীকার করিবে? “চণ্তালোংপি দবিজশ্রেষ্ঠঃ 
হরিতক্তিপরায়ণ*» উক্তি জাছে বটে, কিন্তু উহা কাধ্যে পরিণত হওয়ায় সন্ত 
বনা পি বর্তমানে আছে? যদি থাকে, তাহাকি এই প্রকায় 'সতাসমিতির 
ছারা সংঘর্টত হইতে পায়ে ?-_অর্থাৎ কেরল কতকগুলি মন্তব্য এরহণের দ্বারা 
কি সামাজিক বৈষম্য দুরীতূত্ত হইতে পারে? পণ্ডিত মদনঙ্গোহদ মালব্য ম্হা- 
শয়ের স্তায় কোনও নৈঠ্ঠিক ব্রাক্মণ কি কোনও বিজশ্রেষ্ঠ চণ্ডালের”জল 


উড হিন্দু-পপ্রিকা | ৩০শ বর্ষ, ভাষ্টর 


পান করিতে প্রস্থত আছেন? যদি তাহা না থাকেন, তাহা হইলে এ দ্বিজ- 
শ্রঠঠ চণ্ডালের কি হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরক্তি থাকা সম্ভব ? | 

শখন দেশব্যাপী ব্ন্কা হয় তখন সব জলাশয়--ক্ষু্র বৃহৎ সবই একর 
লাভ করে। সামাজিক দাবনেও উহা হইতে পারে। পরাক্রমশালী রাজার 
আচ্্াম একতা সম্ব হইতে প্ারে। মহাপুরুষের আবির্ভাবেও এরূপ হইতে 
পাবে। হিন্দুসমাজে কোনও প্লাবন দেখা যায় না। শোতোহীন! সরিতের 
ন্যায় হিন্্সমাজ অটলভাবে রহিয়াছে । হিন্দু রাজা নাই, কোনও ক্রান্তদরশী 
মুনি খধি তপন্সী নাই, কৌন মহাপুরুষের আবির্ভীবও দেখিতেছি না! এ 
কবস্থ।য় সামাজিক সাম্য-সংস্কাপন অসাধ্য না হইলেও ছুঃসাধ্য ত বটেই। তবে 
কর্তব্য আছে। কত্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে । বৈষম্য ধীরে ধীরে যত- 
দুর দুরীভৃত হয় ততই ভাল, কালে কোনও মহা পুরুষের আবির্ভাঘ হইলে 
আরন্ধ কার্য সহজ-সাধা হইবে। স্ভরাং আমরা হিন্দু-মহাসভা হইতে যদ্দিও 
আশু কোনও বিশেষ ফললাভের আশা করি না, তথাপি শিক্ষাবিস্তার, স্বার্থ 
তা'গ, বিবেকবুদ্ধি, দেশবসলতার রূদ্ধির সহিত সমাজের সাম্যের ব্যবস্থা 
কপিঃ, পর্ধিমাণে লা হইয়া পারে না। বিদেশীয়দিগের সংশবে হিন্দুজাতি 
তা্গদের সমাজের দুর্বিলত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এবং এই দুর্ববলত! 
যত অধিক উপলব্ধ হইনে, ভতই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা ৰলধতী হইবার 
সম্তাবন।। অগ্ক আমরা এই স্থানে প্রবন্ধ শেঘ করিলাম । সময়ান্তরে ইহার 
বিশেষ আলোচন। করিবার অভিপ্রায় রহিল। 


আয়ুবেবিদীয় বি্ভালয়-বিশত ৪উ| ভাদ্র কাশীমবাজার মহারাজের স্থাপিত 
কলিকাতা ২০নং লামকান্ত বন্থুব গ্রীটে অবৈতনিক আয়ুর্বেদদীয় বিদ্কালয়ের সংলগ্ন 
একটী দাতবা-উষধালয় খোল! হইয়াছে । কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক কাব্য-ব্যাকরণ- 
গাংখ্যতীর্থ ভিষক্শাস্্ী মহোদয়ের নেতৃত্বে উহা পরিচালিত হইতেছে । 


হিন্দু দেব-মন্দিয়ে হিন্দু-যেশধারী সাহেব--প্রকাশ এই যে আমেরিক। 
হইতে জাগঙ একদল সাহেব হিন্দুর, হ্যায় বেশভূষ! করিয়। হিন্দুর তীর্থঘে তীর্থে 
দেবতা! দর্শন কবিয়া বেড়াইচেছে। কি উদ্দেশ্যে ইহারা এইরূপ করিতেছে, তাহা 
কে জানে! 


জীহরিঃ 


(১৮৪৫ সালের ২* লাইন মতে রেগেছ্ীকত ) 


হিন্দু-পত্রিক|। 








৩০শ বর্ষ, ৩০শ খ আানিন। ূ রি ১৩৩০ সাল । 
ষ্ঠ সং সংখ ৃ ১৮৪৫ শকান্বাঃ 


সাধ পি আস - পাপ পাশাপাশি স্পিন ৮০ ০০ 
নি পি শপ ১৪০ টি ১১ 
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“ভূমৈব সুখৎ নাণ্পে লুখমন্তি।৮ 
লেখক- জ্রীপ্রমথনাথ সিকদ।র বি. এ। 


মানব সুখের কাঙ্গাল। সুখের আশায় সে সকল কাজ করে। সুখই 
যেন তাহার নিয়ন্তা। তাই সত্যদ্রষ্টা খধির বাণী জলদগন্তীর নিনাদে ভারত- 
আকাশ কম্পিত করিয়। ধ্বনিত হইয়াছিল “আনন্দাদেব খল্িমানি ভূতানি জায়ন্তে 
আনন্দে বর্ধন্তে আনন্দং প্রতাভিসংবিশস্তি চ”। জগৎ আনন্দ হইতে আসি- 
॥ আনন্দেই বর্তমান এবং অবশেষে আনন্দে প্রবেশ করিবে। মানবের মূল সন্ত! 
ধিনম্দ, তজ্ডম্যই সে আনন্দের প্রেরণায় আনন্দ অনুসন্ধানে এত তৎপর। 
আনন্দের প্ুুলমুক্তি স্থখ ছ্বিবিধ ; নিন্নমুখী ও উদ্ধমুখী । জড়ত্ব-উৎপাঁদী নিন্মমুখী 
সুখ- ক্ষণস্থায়ী এবং প্রতিক্রিয়ারূপে ছুখ আনয়ন করে। যে শখ সংকীর্ণতা- 
প্রসূত ভাহার ফল ছুঃখণ যে স্থুখের উৎস বিস্তৃতির ক্ষেত্র তাহা দীর্ঘস্থায়ী ও 
মিলনমুখী। মনের ক্ষেত্র সাধারণতঃ তিনটা । জড়, বুদ্ধি, ও আধ্যাত্ম ক্ষেত্র । 
জড়ক্ষেত্র, বুদ্ধির ক্ষেত্র ও আধ্যাত্ম ্েন্্র ক্রমান্বয়ে স্থূল, বিস্তৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী! 
যাহ! যত. বিসকৃত তাহার স্থুখও তত গভীর ও স্থায়ী । স্থুলের মিলন প্রকৃত 


৯ 






চডই ভিন্দু-প্রিকা। [ ৩০শ বর্ষ, আশিন 
মিলন নহে, মাহা যত সুঙ্গন তাহার মিলনও তত গভীর । যে মিলন সংকীর্ণতা- 
শ্রসৃহ ও যীহার ফলে ক্ষুদ্রতা উৎপাদিত্ত হয় তাহাকে মিলন বলা যায় না। 
ইন্রিষ-স্থুখের প্রতিষ্ঠান পঙ্শরে ।  সংকীর্তভা-প্র।ঞ্চ না হইলে মন ইন্দরিয়- 
স্খ-োগেচ্ছু হয়না । এরূপ ভোগান্তে মন যে সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহ! 
তাহার অভ্প্তি ও উত্দেজন] হইতে সহজাবাধ্য। যে মিলন অধিকউর মিলনের 
সহায়ক তাহাই মঙ্গলপ্রসু। কাম প্রেোধ কলহ হিংসায় যে এত জ্বালা তাহার 
কারণ এ সমস্ত মানুষে মানুষে পাথক্য আনাইয়' দেয়, পরস্পরকে দূর করে। 
পুত্র কন্যা গুভৃতি প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমরা এত কাতর হই কেন? যাহাদের 
মধ্যে আমাদের আমি আরোপ দ্বারা যাহাদিগকে আপন ভাবিয়াছিলাম 
াগাদের বিচ্ছেদ কষ্টদায়ক । তাহাদের মিলনে সুখ, যেহেতু তাহাদের মধ্যে 
আমাদের আমিত্র আরোপ করিয়াছি । পক্ষান্তরে অপ্রিয়ের দর্শনে দুঃখ, কারণ 
অপ্রিয় হইঠে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি । তাহার উপস্থিতিতে আমাদের 
সংকার্ণ বিচ্ছিন্নতা স্পন্ট ভাসিয়া উঠে। বুদ্ধি ও চিত্তবৃক্তির উৎকর্ষ দ্বারা সামাদিগকে 
বড় আমির দিকে লইয়া যায়». তাই তাহ আমাদিগকে সমুমত করে। উহাদের 
ক্ষেত্র বিস্তৃততর, তদ্ধেত এরূপ স্ত্বখ বাঞ্ছনীয়, বিস্তুতিই প্রকৃত স্রখ। যাহাতে 
প্রকৃত সখ আসে, তাহ! করা কর্তব্য। পুর্বেব উক্ত হইয়াছে পুত্রাদিতে আমিস্ব 
আরোপিত হইয়াছে বলিয়াই স্থখ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আমিত্বের 
প্রসারই শ্রখ। কিন্তু এদিকে দেখা যায় পুত্রার্দির মৃহ্য প্রভৃতি বিচ্ছেদ ভীষণ 
দুঃখজনক । অন্য পক্ষে মানুষ সুখের কাঙ্গাল । তখন উপায় কি? যদ্জি জগতের 
প্রত্যেকের মধ্যে আমিত্ব আরোপ কর! যায় তাহ! হইলে প্রকৃত আনন্দ পাই। 
সেআন-্দর পরিমাণ তার বিস্তৃতি অনুযায়ী, অথচ জগত মোটের উপর ধ্বংস 
পাইতেছে না, তজ্জন্য বিচ্ছেদ-জাত দুঃখের আগমনের সম্ভাবনাও হয় না। 

সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞানাদি মনকে বিস্তৃতি দান করে। দর্শন বিজ্ঞানাদি 
(001017118211097) ০6 0৭0 উহাদের আন্তনিহিত সত্য-সমূহ অদ্বৈত সতোর 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণ্ড বিকাশ মাও । সেই জন্য উহদের সেবা ও সাধনা । বিজ্ঞা- 
নাদির আবিষ্কৃত সত্য মানবের অনিষট-সাধনে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে সত্যের 
অপব্যবহার বলা যাইতে পারে। তাহার জঙ্য প্রযোক্তা দোষী । অশেষ- 
উপকার-সাধনকারী অগ্নির দ্বারা গৃহ-নহ কার্ধ্য সাধিত হইলে, অগ্মির দোষ 
নাই, দাহকারীই দোধী। 

যে কোন উপায় মানুষের মনকে প্রসারিত করে তাহাই অবশ্ু-অবলম্বনীয় । 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] ভুমৈব স্থখং নাল্লে স্ুখমন্তি। ১৬৩ 


যাহার ভূমি খণ্ডিতা, তাহা মানবকে বিচ্ছেদের দিকে লইয়া যায় ;, তাই তা$ 
আনে ছুঃখ ওম্বতা। আম্মার সখ তাহার মিলন ক্ষেত্র পরমাঙ্গায়। আত্মার 
স্থখ সূ্গন 'ও মিলন-প্রসূ, তাই গঠনকারী ও অদ্ৈতীভিমুখী। ফল জ্ঞান, 
কম্মপ্রেরণা ও প্রেম । মাহা বিস্তুততম তাভাই অদ্বৈত ও ভূমা। পরার্থ-সেবায় 
মানুষের ক্ষুদ্রতা ডুবিয়া যায়, তাহাতে সে প্রকৃত স্বার্থের দর্শন পায় এবং 
তাহাই তাহার মঙ্গল। তাই পরার্থই ন্দার্থ। পুর্বেবই উক্ত হইয়াছে জগৎ, 
আনন্দ হইতে জাত, তাহাতে আনন্দের ছারা বধ্ধমান। মানুষও জগতের মাঝে 
আনন্দের আন্বাদ পায়, সেই জন্য সে জাগতিক পদার্থ সমুহে এত আকৃষ্ট | 
কিন্তু জাগতিক পদার্থের অস্তিত্ব খগুতায়। অআল্ল যাহা, খণ্চ যাজা, মন তাহার 
আপন শক্তির গুণে সহজেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। সেই জন্য তাহাতে 
তাহার তৃপ্তি নাই, শ্ধু লাভ করে বিক্ষিপ্ততা। যাহাতে সকলের মিলন, 
যাহী অনন্ত এবং তদ্দেতু সকল দ্বিধা-বড্জিত, কেবল মার তাহাতেই 
আনন্দ_শ্সান্ন্দই জীবনের মূল সুত্র) মিলন-প্রয়াসী মানবাস্সা পথে পথে 
আনন্দের অনুসন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কাম ক্রোধাদিতে মে আনন্দ পায় 
না, কারণ উহার! অল্পসেবী। সে অল্লপকে ত্যাগ করিতে চাহে । সকল 
ভাবের মুলে ঠাহার যে অহঙ্কার, তাহাও অল্পকে ত্যাগ করিবার প্রয়াস মাত্র । 
যেদিন মানব অল্পকে তাগ করিবার শ্রেষ্ঠ পন্থা পাইবে, সে দিন তাহার সকল 
দন্ ঘুচিয়া যাইবে । ভুমাতেই সকল অল্পের অবসান, অতএব ভূমাই আনন্দ । 
এস সবে ভূমাকে লাভ করিবার পন্থা খুঁজি । তুমাকে লান করিতে হইলে 
বনুত্ব-ভাবরূপী সয়তান, যাহার সেবায় এতকাল কাটিল-_-যে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, 
যাহাতে এতদিন আমিহ্র আরোপ করিয়া আমিতেছিলাম-_-সে বড় বাধা দেয়। 
ক্ুদ্রন্ব ছাড়িয়া বছুত্বে আসিতে হইলে মনের যে ১০%20108 (আয়াস ) তাহ। 
প্রথমতঃ বড় কষ্টপ্রদ। এইরূপ নিরবলম্ব উদার্ভাবের উপাসনা আয়াস-সাধ্য। 
ডূমাকে লাভ করিবার সহজতম উপায় সত্যদ্রষ্টা বিশ্বপ্রেমিকের শরণ গ্রহণ । 
সত্যদ্রষ্টার আশ্রয়ে মন সহজভাবে স্বাভাবিক উপায়ে লক্ষ্যলাভে সমর্থ হয়। 
শুধু চাই মনকে সে আদর্শের নিকট সমর্পণ। এই উপায়ে আদান প্রদানে 
গন্তব্য পথ সহজ হইয়। পড়ে । জীবন্ত আদর্শলাভ করিয়া ও ভালবাস! পাইয়া 
মন তাহার অজ্ঞাতসারে ভূমার দিকে অগ্রসর হয়। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 
"এই আদর্শের শরণ-গ্রহণই সহজতম উপায় বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। মহা- 
প্রেমিক মানবহিতার্থে বলিয়াছিলেন “সর্বদা পরিতাজ্য মামেকং শরণং 


১৬৪ হিন্দু-পত্তিকা ৷ [ ৩০শ বর্ষ, আশ্বিন 


ব্রজ”। ভালবাসাই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়ার সহজ উপায় । - ভালবাসার প্রয়াসের 
ব্যথা নাই, আছে ত্যাগের মহৰ। যাহাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসা যায়, মন 
অজ্ঞাতসারে তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অতএব ভূমার সেবক আনন্দের প্রয়াসী 
সত্যদ্রষ্টার শরণ লও । / পু 

সর্বশেষে এই প্রার্থন| আমরা যেন কায়, মন ও বাক্যে সত্যদ্রষ্টার শরণ গ্রহণ 
করিয়া! ডূমাকে লাভ করিতে পারি। মঙ্গলময় পরম পিতা আমাদের শান্তির 
পে সহায় হউন। | 


রামায়ণের এঁতিহাদিকত। 
লেখক-_সম্পাদক 


অধুনা পাশ্চাতা এতিহাসিকেরা রামায়ণ ও মহাভারত যে কেবল কাব্য 
নহে পরম্ উহার এঁতিহাঁসিক ভিন্তি আছে, একগা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
কৌনও এক সময় মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও রামায়ণের শ্রীরামকে আকাশের 
সুর্যের সহিত অভিন্ন মনে করা হইত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও গ্রীরাম নামক কোনও 
কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহাদের প্রচ্লত উপাসনাই বৈদিক সূর্যোপাসনার 
পৌরাণিক বিবৃতি মার মনে করা হইত। হিন্দুপত্রিকার স্থপরিচিত লেখক 
এবং আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্ব্গীর কালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্‌, মহাশয় বন 
যুক্তি ও গবেণাপুর্ণ প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে হিন্দু 
দিগের দেবদেবী প্রায় সমস্তই গ্রহনক্ষত্রাদির পৌরাণিক আকার মাত্র। বৈদিক 
সোম বা চন্দ্র আমাদের আকাশে নিত্যদৃষ্ চন্দ্র হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহেন, 
এবং তাহার অশ্থিনী-ভরণী-কৃত্তিকা-রোহিণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি গৃহিণী আমাদের 
নিত্যদৃষ্ট অন্তরীক্ষ-মগ্ডলের সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে । পৌরাণিক 
রাম বা কষ এরূপ বৈদিক বিষ্ণুর রূপান্তর এবং বৈদিক বিষুও আকাশের 
নিত্যদৃষ্ট সবিভৃদেব ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। গায়ত্রী মগ্র্ধারাও উহাই সম- 
খিত হয়। এরূপ ত্্মার মানসপুক্র মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্বি আকাশের সপ্ত 
মগুলম্থ নক্ষত্রসপ্তক ভিন্ন আর কিছুই নয়। শ্রীরাম-পর্তী হিন্দুর আদর্শ-রমনী 
সীতা বৈদিক সীর্তা অর্থাৎ লাঙ্গলের ফাঁলের চিহ ভিন্ন অন্য পদাথ' নহে। 
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রামপত্রী সীতা আর রমনী-মস্তকের সীতা বা “লীথি । সীমন্তরেখা ) এবং লাঙ্গলের 
ফালের চিহ্ন সবই মুলে এক। এই শ্রেণীর মতবাদ ভিন্ন অন্য এক শ্রেণীর 
মতবাদ আছে; তাহা এই যে--এই সমস্তই আধ্যাত্মিক কল্পন!__-অর্থাৎ 
আমাদিগের উপাস্য বা স্পৃহণীয় বা চিদ্রাজে র বস্থ সমূহ : সাধারণের কোধ-, 
গম্য করিবার জন্য ) পুরাণ রামায়ণ মহাভ।রতাদিতে কবিদিগের হস্তে নানা- 
বিধ আাকার ধারণ করিয়াছে । আর এক শ্রেণীর মতবাদ এই যে, পৌরাণিক 
1 রামায়ণ মহাভারতের বণিত বৃত্বান্তসমুহ কল্পনা বা অভিরঞ্ন হইচে 
সম্পূর্ণ নিশ্ম,ক্ত সত্য ঘটন]। এ সকল গ্রন্থে বধিত অতিপ্রাকৃত বা আলৌ- 
কিক ঘটনা সমৃহও তাহাদের মতে সম্পূর্ণ সতা। উহার মূলে তাহার! 
এশ্বরিক বিভৃতি বা অলৌকিক শক্তির খেল! দর্শন করেন, কিন্তু নিরপেক্ষ- 
ভাবে চিন্তা করিলে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারেন যে 
আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে অর্থাৎ বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ পর্যান্ত সমস্ত 
গরস্থেই বনুপ্রকার সামগ্রী বর্তমান আছে। উহ্াঙ্গে কবির কল্পনা আছে, মুক্ত- 
পুরুষের অপরোক্ষ অনুভূতি আছে, সর্বপ্রকার বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তরীক্ষের 
গ্রহনক্ষত্রাদির বর্ণনা এবং বন্তবিধ বৈজ্ঞঞ।নিক বাঁপার, মনোবিজ্ঞান, রূপক এ 
প্রকৃত এঁতিহাসিক ঘটনা সমস্তই এরূপ বিজড়িতভাবে বণিত হইয়াছে যে, 
তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণ! কর! সময় সময় স্ুসাধ্য হইলেও অনেক 
সময়ে ছুঃসাধ্য বা! অসাধ্য হইয়া থাকে । 
চন্দ্র ও ২৭ নক্ষত্রের সম্বন্ধে পুরাণ-ব্ণিত রূপক অতি স্টুলবুদ্ধি লোকেরও 

বুদ্ধিগম্য । চন্দ্র প্রতিতিথিতে অশ্বিনী ভরণী গ্রন্থতি এক এক নঙ্ষাজে অবশ্বিত 
থাকিয়া পৃথিবীর চতুষ্পার্থ্বে পরিভ্রমণ করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও 
কারণ নাই। এখন যদি চণ্দ্রকে দেবতারূপে বর্ণনা করিয়া এবং যে সমস্ত 
নক্ষত্রে তাহার অবস্থিতি হয় তাহাদিগকে তাহার গৃহ বা গৃহিণীরূপে বর্ণনা 
করা যায়, তাহা হইলে এ কল্পনা দ্বারা কোনও বুদ্ধিমান লোকেরই ভ্রমে 
পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে ন্া। কিন্ত অনেক সময় কল্পনা এতই জটিল 
আকার ধারণ করে যে তাহা হইতে প্রকৃত ব্যাপার নি্ষাসন করা তত 
(সহজ-সাধ্য হয়না। রর 

. এক্ষণে রামায়ণের এঁতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য নিন্সে বিবৃত 
করিব। রামায়ণে অনেক অতিপ্রাকৃত ঘটনা বধিত আছে, কোনও সম্প্রদায় 
ক্লামায়ণকে' একেবারে ইতিহাসের গ্তী হইতে বাহির করিয়া দিয়া উহাতে: কোনও 
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স্থানে স্থসংলগ্ন কোনও স্থানে অসংলগ্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই 
দেখিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা প্রথমে তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইব যে 
রামায়ণ সত্যসত্যই রাম নামক অধ্যোধ্যার কোনও রাজার কীগ্তিকাহিনী | এ 
কীন্তিকাহিনী নানাবিধ কল্পনা ও গতিপ্রাকৃত বর্ণনা দ্বারা পরিবদ্ধিত, অলঙ্কৃত ও 
অতিয়ঞ্তিত হইয়ীছে। আমরা প্রথমে কেবলমাত্র আমাদের প্রতিজ্ঞা বা প্রমাণের 
বিষয়টা সকলকে ন্বীকার করিয়া লইতে বলিতেছি। তাহার পর আমরা রামায়ণ 
হইতেই উহার পোষধক প্রমাণ উপস্থিত করিব । অতএব সর্ববপ্রথমে মানিয়া 
লউন যে সূর্য্যবংশে দশরথ নামক কোনও পরাক্রান্ত ও ধাশ্মিক চক্রবর্তী রাজা 
ছিলেন । 

এই সূর্যাবংশ কথা বলিতেই কাহারও কাঙ্গরও মনে উদয় হইতে পারে 
যে অতিগ্রাকৃত বংশাবলীর সহিত এঁতিহাসিক সম্বন্ধ কিরূপে লমগ্রস হইবে ! 
এ সম্বন্ধে সকল বুদ্ধিমান এবং প্রাচীন ইতিহাসতববিদ্‌ ব্যক্তির জানা আছে ষে 
প্রাচীন কীলে সর্বদেশেই মনুষ্যের উতপত্তিষ্থানরূপে আমাদের শ্পরিচিত 
এবং নিত্যপদতলম্ফিত ভূমি কল্লিত হয় নাই। . বিশেষতঃ মানবের মধ্যে 
যাহারা বলে, বুদ্ধিতে বা ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহাদের উৎপত্তি অতি-প্রাকৃত- 
ভাবেই বর্ধিত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে । যীশুখুষ্ট স্বয়ং ঈশ্বরের ওরসে 
জন্মগ্রহণ করিলেন। জাপানের মিকাডো রাজবংশ সূর্য্যা ব1 স্ত্ীরূপী হূর্ধ্য হইতে 
উতপন্ন। মহাভারতের যুধিষ্িরাদি দেবতার ওঁরসে উৎপন্ন । শ্রীকচের জন্ম 
তালৌকিক। বুদ্ধের জন্মও তদ্রুপ ইক্ষাকুবংশও এরূপ সবিতৃদেবের বংশ 
বলিয়া পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে ধাহার! সূর্্যকেই দেবতা বলিয়। 
পুক্তা করিতেন ত্রাহাঁর| সূর্ধ্যবংশোদ্ভূত বলিয়া কথিত হন এবং ধাহারা চন্দ্রকে 
দেবতা বলিয়া পুজা করিতেন তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরাই চন্দ্রবংশীয় বলিয়া 
বিখ্যাত হইয়াছেন । অতি প্রাচীনকালে সৃধ্যকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করা বিশেষ 
আশ্চর্যের বিষয় ছিল না, এখনও হিন্দুর! ত্রিসন্ধ্যা সবিতৃদেবের আরাধন! করিয়। 
থাকেন। এ সঙ্গে ক্রমে সবিতৃমগ্ডল-মধ্যবর্তী পরব্রহ্ষের চিন্তাও আরব্ধ হইয়াছে । 
গ্রহ নক্ষত্র যিনি যতই বৃহ বা মহত হউন্‌ না কেন, পৃথিবীস্থ জীবের সঙ্গে 
সুধ্য ও চন্দ্রের সহিত যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অপর কাহারও সহিত সেরূপ নহে। 
চন্্র-সূর্্য অপেক্ষা বুলক্ষ গুণ বৃহ বৃহ জ্যোতিক্ক থাক! সব্বেও আমরা 
অনম্ঞমহিম ভগবানকেও "শশিসূর্য্যনেত্র” বলিয়া বর্ণনা করি। হ্তরাং এই 
শশী ও সুর্ধ্য আদিম মানবের নিকট সকল অপেক্ষা প্রে্ঠ বলিয়া প্রতীত 
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ইইবায় সন্তাবনা। পৃথিবীর জীবনের সঙ্গে পূর্য্য ও চন্দ্রের সম্স্ধ যে অহ'ধিক 
তাহা আমন়া পুর্ব্েই বলিয়াছি। এ বিষয়টার আরও অধিক বিবৃতি অনাবশাক । 
কেহ কেহ বলেন যে যাহারা সৌর মাস এবং সৌর বতসর গণনার পক্ষ- 
পাতী তাহারাই সূর্ধ্যঘংশ এবং যাহারা চান্দ্রমাস এবং চান্দ্রবতসর গণনার পক্ষপাতী 
গ্াহারাই চন্দ্রবংঙীয়। যাহারা নিজেদের চন্দ্রবংশ-সম্ভৃত বলিয়া মনে করেন 
তাহাদের চান্দ্রমাস-ব্যধহার শ্বাভাবিক, আর যাহারা নিজেদের সুযাবংশ-সম্ভৃত 
আনে করিতেন তাহাদের সৌরমাস-ব্যবহার স্বাভাবিক, স্থতরাং এই দুইটা ব্যাপার 
এক সঙ্গে আলোচনা করিলে সামগ্রস্থের বাধা হয় না। ভারতবর্ষের সমস্ত 
রানজস্থাবর্গ--আধুনিক এবং প্রাচীন__সকলেই হয় চন্্রবংশ, নয় সুরধ্যবংশ হইতে 
উদ্ভূত ॥ গুঁধু ইহাই নহে, শাস্ত্রের প্রমাণে মানব মাত্রেই সূর্ধ্যবংশ-সম্ভৃত বলা 
যাইতে পারে। ভবে রাজন্যবর্গের সু্যবংশোষ্ঠুভতা যেমন পরিক্ষ,ট, তেমন 
সকলের নহে । 
মহারাজ দশরখ রাজচক্রবর্তী ছিলেন, অর্থাত তর্দানীপ্তন ভারতবর্ষের সমস্ত 
রান্রারাই তাহার প্রাধান্য স্ীকার করিতেন। প্রীধান্ত স্বীকার করিতেন বলিয়া! 
মকহোই যে ভ্ভীহাকে কর-দান করিতেন এ কথা বলা যায় মা। কেহ ঝা 
কর দিতেন; কেহ বা কেবল অধীনতা স্বীকীর করিয়া উৎসবাদির সময় উপ- 
টৌকনাদি গুদান ও প্রতিগ্রহণ করিতেন।  দশরথের নিজস্ব রাজ্য ছিল 
কোশল। কোশল .রাজ্যের আয় হইতেই ্রীধানতঃ রাজ্যে ব্যয়-নির্নাহ 
হইত। প্রাচীনকালে যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করা রাজাদের একটা 
নিয়মিত কার্ধ্য ছিল, এবং তাহায় জদ্য বর্ধাতেই সাজসজ্জা করা হইত। 
যদি কোনও সময় কোনও প্রাদেশিক রাজী অধীনতা-স্বীকারে অসম্মাত হই- 
তেন, তৰে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্র/ করা হইত এবং সেই রাজ্য জয় করিয়া 
করদরাজো পরিণত করা হইত। দশরথের অধীনে এইরূপ মিত্র অকরদ এবং 
করদ বহু রাজা ছিলেন। মহোত্সবাদিতে ই হারা সকলেই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং 
স্বয়ং ব৷ প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইতেন। 
প্রাচীন রীত্যনুসারে রাজাদিগের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্া ও শৃদ্রা স্ত্রী থাকিতেনই 
থাঁকিতেন যখা-_-মহিষী, বাবাতা ও পরিবৃত্তি। দশরখেরও এই ত্রিবিধ স্ত্রী ছিল। 
এতন্তিগ্গ অগ্য অনেক স্ত্রী ছিল। তিন স্ট্রীথাকার কারণ এই ছিল 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র এই তিন বর্ণের সহিতই রাজার ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধী ৯... 
হইভ। - রাজাদিগের ত্রাক্দাপী ভ্রী থাকা তৎকালীন লমাজের চক্ষে প্রত 


১৬৮ হিন্দ্পত্রিকা। [ ৩০শ বর্ধ আশ্মিন 


বিবেচিত ন| হইলেও উহা একেবাকে বিরল ছিল না। যাহা. হউক, দশরথের কোনুও 
পরী ত্রাঙ্গণ-কন্া! ছিলেন বলিয়া জান! যায় না ।.. সরযুনদীর উত্তর তীরে অব- 
স্থির্ত অযোধ্যানগরে দশরণের রাজধানী ছিল। এ নগর অতি প্রাচীন, এবং 
ইক্ষাণকুবংশের আদিপুরুষ মনু দ্বারা স্থাপিত বলিয়া লোকগ্রপিদ্ধি। ঘিনিই 
অযোধ্যাপুরার স্থাপয়িত। হউন্না কেনু, ইক্ষণাকুবংশের কোনও প্রাচীন রাজ। 
যে উহার গ্রতিষ্ঠ। করিঘ্লাছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । এই নগরে সর্বববর্ণ ও 
সর্বব-ব্যবসারী লোক বাস করিতেন, এবং ভরাহারা সকলেই স্ুসমৃদ্ধ ছিলেন $ 
নগরে অনেক বিমান অর্থাং ইঞ্টক এবং কাণ্ঠ নিশ্মিত গৃহ ছিল। আৃতি 
সাধারণ লোকদিগেরও কিছু না কিছু স্ব্ণীলঙ্কার ছিল। নগর পরিখা, দুর্গ -এবং 
শালবন দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। দুর্গের উপর শতম্বী প্রভৃতি অস্্-সমুহ নুসজ্জিত 
থাঁকিত। অযোধ্যা সার্থকনান্রী ছিল। অন্য রাজন্যবর্গ তাযোধ্যাধিপিতির 
সহিত সমরে প্রতিযোগিতা করিতে সাহুসী হইতেন না। দশ যোজন দীর্ঘ ও 
ছুই যৌজন বিস্তৃত নগরটা স্থপরিষ্কৃত ও স্বপরিচ্ছন থাকিত।. নগরটীর আকার 
দ্যুতফলকের গায় ছিল। উহা সমভাবে এবং সরলভাবে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের 
বাসস্থানরূপে বিভক্ত ছিল। নিত্যজলসিক্ত সুসজ্জিত রাঁজপথগুলি প্রশস্ত ও নান।- 
বিধ পুপ্প ও ফল বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত ছিল। নগরের কেন্দ্র স্থানে রাজপ্ুরী 
অবস্থিত ছিল এবং রাজপুরীর চত্তুঃপার্ে বৃন্তাকারে রাজধানী-রক্ষার্থ চতুরহা 
সেনা এবং তাহাদের নিবামস্থান ছিল। এতদ্যতীত দাস দামী এবং বুবিধ 
পণা-ব্যবনায়ী পুরীর মধ্যে চতুদ্দিকে স্থান পাইত | বনু উদ্ভান সরোবর প্রভৃতি 
এই পুরীর মধ্যে ছিশ। প্রত্যেক রাজ্কী, রাজপুক্র, ও রাজবংশীয়গণের জন্য স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র বাসগুহ সকল থাকিত। ফলকথা, দশরথের সময় ভারতবর্ষের সর্বববিষয়ে 
যেরূপ উন্নতি দেখা যার তাহা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ডের এবং অশোকের সময়, 
পর্য্যন্ত যে বাধাবিস্বের মধা দিয়াও অগ্রাতিহতভাবে প্রবাহিত হইতোছিল তৰ্িষয়ে 
সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তগুকালে রাজ্য-শাসনের স্থুবন্দোবস্ত ছিল। 
সমর, রাজন্ব প্রভৃতি বিভাগ উপযুক্ত সচিবের হস্তে ন্যস্ত ছিল, এবং তাহার। 
সকলেই সমবেত হইয়া রাজা বা প্রধান রাজমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রণ করিতেন । 
কোনও গুরুতর কার্ধে লিগ হইবার! :পুর্বেব প্রজাগণের সভা আহত হইত ১. এরং 
প্রয়োজন বোধ হইলে 'রুরদ ও অকরদ মিত্র রাজগণকেও আহ্বান... কর! হই). 

দশরথ বহু পত্থী লইয়াও প্রোড়কাল পর্য্যন্ত অপুক্রক: ছিরেন.।... কৈরে্টিই 
উহার .. সর্বাপেক্ষা .. কনিষ্ঠ পত্থীছ্িলেন।. কৈকেয়ীর :পারিএরহষ্ঠের সময়. দুল 


৬ষ্ঠ-সংখ্য। ] রামায়ণের এতিহাসিকতা । ১৬৯ 


কৈকেয়ীর পিতা কেকয়রাজের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে কৈকে়ী 
কনিষ্ঠা রাণী হইলেও তাহার গর্ভে পুল জন্মিলে সেই পুজ্ই রাজা হইবেন। 

মানুষ বহু অভিলাষ করে। কিন্তু ভগবান্‌ তাহার সকলগুলি পুর্ণ করেন 
না। দশরথ বহুকাল পুর্রলাভে বঞ্চিত রহিলেন | দৈবে বিশ্বাস হিন্দুর অস্থি- 
মজ্জীগত |" পুত্রলাভার্থ দৈবক্রিয়ার জগ্য-বিভাগুক-পুত্র খধ্যশূগকে আনা হইল । 

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে খধ্যশূদ দশরথ-কহ্যা শান্তার পাণিএহণ 
করিয়াছিলেন । অপুত্রক অঙ্গরাজ লোমপাদ দশরথ কোশলাধিপতি দশরথের মিস্ত্র 
ছিলেন।॥ তিনি অপুত্রক বিধায় দশরথের নিকট শাস্তাকে কম্ঠারপে এহণ 
করিবার প্রার্থনা করায় দশরথ তীহাকে শান্তা কন্যা প্রদান করেন । উভয়ের 
সমান নাম হইলে মিত্রত! থাকিবার প্রথা এ দেশে বহুকাল হইতে গ্রচলিত আছে | 

অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল । যঙেন্ত বু রাঁজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন, মুনি 
ধধি--ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্ধ লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া অশ্মমেধ যজ্ঞে যোগ- 
দান করিয়াছিলেন, এবং সকলেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
উপযুক্ত সময়ে দশরখের স্বনাম-প্রসিদ্ধ চারি পুত্র জম্মিলেন। কৌশল্যার গর্ভে 
রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং হ্কুমিত্রীর গর্ভে লক্ষণ ও শরুত্স জন্মগ্রহণ 
, করিলেন দশরথের পুত্রগণ উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত গুরুর নিকট অস্ত্র ও রাজ- 
পুত্রোচিত শিক্ষারদীক্ষা লাভ করিলেন । রাণীদিগের মধ্যে সপত্বীস্থলভ ঈর্ধ্যাদ্বেষের 
একেবারে অভাব না থাকিলেও বিশেষ কোনও বিবাদ ছিল না। বনু পতী 
থাকায় যে অশান্তি তাহা দশরথকে বিশেষ ভোগ করিতে হইত না। শুমিত্রা 
কৌশল্যার অনুগতা ছিলেশ। কিন্তু অপেক্ষাকৃত যুবতী এবং ভবিষ্য াক্জার মাতা 
ও দশরথের প্রেয়সী এই ভক্কান কৈকেয়ীর মন্তি যে একেবারে বিলোড়িত 
করিয়াছিল না, তাহ। নয়। রামচন্দ্র জম্মের পয়ে তাহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও 
মাতৃগণের প্রতি একান্ত ভর্তি, দ্বারা কৈকেয়ীর উদ্বাহকালে দশরথের প্রতিজ্ঞা 
বিষয়ক পুর্ববস্থৃতি বিলুগু-প্রায় হইয়াছিল। 

ইক্ষকু-কুলের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে জ্ঞ্ঠপুত্রই রাঁজা হন ; এবং যিনি 
রাজা হইবেন তাহাকে রাজা হইবার পুর্বেবই যৌবরাজ্যে অভিষিকঃ হইতে 
হয়। রাজার জীবদ্দশায় যুবরাজ সমস্ত কাধ্য পর্যালোচনা করিয়া যোগ্যত! 
াভ করেন এবং রাজার স্বৃত্যুর পরে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এইরূপ 
নিয়দ ইক্ষ্যাকুবংশের চিরাগত। 

প্ীরধবজজ জনক এবং তাহার জআ্বাতা বুশধ্ষজের চারি কন্যার সহিত দশরথের 

২ এ 


১৭০ হিন্দু-পত্রিক।। [৩০ বধ আশ্বিন 


ঢারি পুত্রের বিবাহ হয়। রামের সহিত সীতার, ভরতের সহিত মাগুবীর, লক্ষমণের 
নত উশ্িলার এবং শক্রত্বের সহিত শ্রকীন্তির বিবাহ হয়। | 
জনক বুহদারণ্যক উপনিষদের ব্রগ্ধজ্ঞ রাজা ও মহধি যাজ্বঙ্থ্যের বন্ধ ও 
প্রতিপালক ছিলেন ॥ এই বৈবাহিক সম্বন্ধে মিথিলা ও অযোধ্যা উভয় রাজ- 
কুলই পরস্পর গৌরবাম্বিত হুইয়াছিল। ৃ 
শত্রু ভরতের ও ল্গণণ ফ্ীমের অনুগত ছিলেন বস্তুতঃ চাঁর জাতার 
মধ্যেই সৌহার্দ ছিল, সাধারণ বৈমাত্র জাতার ন্যায় ব্যবহার ছিল না। রামচন্দ্র 
কৈকেম়ীকে কৌশলা'র মতই ভক্তি করিতেন, সাধারণ বিমাতা মনে করিতেন 
না। কৈকেয়ীও রামকে বিশেষ শ্েহ করিতেন। | 
চারি ভরীতার বিবাহ সম্পন্ন হইবার পরে ভরতের মাভুল যুধাজিত ভরত 
ও শক্রত্বকে ফেকয় রাজ্যে লইয়া! যাঁন। ভরত ও শক্রদ্ষের কেকয় রাজ্যে গমনের 
পর দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রীস্তাব উপস্থিত করেন । 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গের সহিত তাহার এ বিষয় পরামর্শ হয়। প্রজাবর্গের 
সভাও আইুত হয়, এবং র।মচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাই স্থিরীকৃত হয় । 
কৈষ্কেয়ী দশরথের পুর্ব প্রতিজ্ঞ| বিস্মৃত হইলেও দশরথের মন হইতে উহা 
অপঞ্ত হয় নাই, ভাহার চিত্তের উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি প্রতিজ্ঞ্ঞ।- 
বদ্ধ ছিলেন-_কৈকেধ়ীর গঞ্জাত পুজ্রকেই রাজা করিবেন । এই কার্যে তাহার 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইতে চলিল। রাজা সত্যবাদী ছিলেন, সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার 
উপক্রম হ্গুয়াতে তীহার চিন্ত বিচলিত না হইয়া পারে না। অথচ রাম সর্বব- 
গুণাক্রাস্ত জোষ্ঠ পুভ্র। ইক্ষণকৃকুলের চিরন্তন প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ পুভ্রই সিংহাসনের 
অধিকারী । রামচন্দ্র প্রজাদিগেরও প্রিয়তম ছিলেন । এ বিষয়ে কৈকেয়ী এবং 
ভরতের পক্ষ হইতেও গ্রতিবন্ধক হইবার সম্তাবনা নাই এবং যদিও কেকয় 
রাঁজার পক্ষ হইতে কোনও আপত্তি হইতে পারে তাহাতে ভরত বিচলিত 
হইবেন না এরূপ বিশ্বাস্ও তাহার ছিল না! তাহা নয়। তবে প্রত্যেক পরিবারে 
বিশেষতঃ রাজপরিবারে কুপরামর্শদাতা পরিচারক পরিচারিকা৷ কিংবা দূরসম্পকিত 
ব্যক্তির অভাব নাই। এ আশঙ্কাও তাহার মনে জাগরূক ছিল। এই আশঙ্কা- 
হেতুই তরতের অনুপস্থিতি-কালে ভ্তীহার অনুপস্থিতি বিজ্ঞাপন করিয়া রামচস্দ্রের 
নিকট যৌবরাজ্যের অভিষিকের . প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পূর্বব প্রতিজ্ঞা 


বিষয় রামচন্দ্রও 'মবিদিতু ছিলেন না, কিন্তু তিনি পিতৃ-ব্যবস্থায় . প্রতিবাদ বসন 
নাই । | র্ পর 
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কৈকেয়ী জানিতেন যে সিংহাসনে তীহার পুত্রের অধিকার । কিন্তু রামচন্দ্রের 
প্রতি অনুরক্তি হেতু সে অধিকারের দাবি করেন নাই। কিন্তু তাহার এরূপ 
বিশ্বাস ছিল যে যখন তরতই রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ তখন রামচন্দ্র পরে তরতই 
রাজা হইবেন । অন্তঃপুরে এ বিষয়ে রাণীদিগের মধো আলোচনার অভাব হয় 
নাই। মন্থরা বুদ্ধিমতী এবং কৌশল্যার প্রতি বিদ্বেষবতী। মন্থরা বয়োজ্যেষ্ঠা 
এবং পিতৃকুলের দাসী, বিবাহের সময় (ককেধীর সহিতই আসে। মন্থর 
রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের কথা কৈকেরীর নিকট উপস্থিত করিলে এবং 
রাজার পুর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলে কৈকেয়ী তাহাকে এই বলিয়া বুঝান 
যে ভরুত যখন রামচন্দ্রের ছোট, তখন রামচন্দ্রের পরেই ভরত রাজা হইবেন, 
এবং রাঁমচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় ভরতই যুবরাজ হইবেন, স্থৃতরাং ভরতের 
সিংহাসন-প্রাপ্তির বাঁধা নাই, কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে মাত্র। কিন্তু মন্থর 
বুঝাইয়া, দিল যে রঘুকুলের প্রথাই এই যে রাজার জোষ্ঠ পুত্র রাজা হয়, শ্বৃতরাং 
রামচন্দ্র একবার রাজ! হইলে তাহার বংশধরগণই রাজা হইবে, সে বশ 
বিলুপ্ত না হইলে ভরতের বা তাহার বংশীয়গণের রাজী হইবার কোনও 
সম্ভাবন। নাই । রামচন্দ্র এখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে দশরথের দেহাবসানে 
রামচন্দ্রই রাজ হইবেন । ভরতের রাজ্য-লাভের কোনও সম্ভাবনাই নাই। 
নৃতরাং ভরতের ন্যায্য দাবী এই সময়েই রাজার সমক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক । 
মন্থরার কথাটা ঠিক, এবং তাহার বিরুদ্ধে বলিবাঁর কিছুই ছিল না। কৈকেয়ী 
কতকটা উদারতা দেখাইতে প্রস্তত ছিলেন । কিন্তু ভরতের শ্যায় তাহার হৃদয় 
এত প্রশস্ত ছিল না যে তিনি পুত্রের ভবিষ্যৎ রাজ্যলাভের দাবী একেবারে 
গরিত্যাগ করিবেন। তাহার অন্তকরণ টলিল। পুত্রন্নেহ বলবান্‌ হুইল । 
কিন্ত স্বামীর নিকট সহসা একথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। ক্রোধাগারে 
গেলেন । 

রাণীদিগের সেকালে এক একটা ক্রোধ-প্রকোষ্ঠ ছিল। তাহার নাম ছিল 
ক্রোধাগার । ক্াধাগারে থাকিলেই রাজারা বুঝিতেন কোনও বিপর্ধ্যয় উপ- 
স্থিত হইয়াছে? দশরথ কৈকেয়ীকে ক্রোধাগারে দেখিয়। একেবারে হতভ্্বান 
হইলেন । কিন্তু কৈকেম়ী যে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন 
এরূপ আশঙ্কা তাঁহার মনে হয় নাই। কৈকেয়ীকে সন্তষ্ট করিবার জন্য দশরথ 
ব চেষ্টা করিলেন, কৈকেয়ীকে অদয় কিছুই খাকিল্‌ না। বিশাল রাজ্যের সন্ত. 
উৎকৃষ্ট বসত ভাহার অনায়াসপ্রাপ্য--ইত্যাদি বুঝাঁইতে থাকিলেন। ক্রোধের 
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কারণ জানিতে চাহিলেন। সময় বুঝিয়৷ কৈকেরী পুর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া 
দিলেন। তাহার বিরুদ্ধে দশরথের বলিবার কিছুই থাকিল না! । শিষ্ঠ, শ্রমন্ত 
গ্রভৃতিকে সকল জানাইলেন। তাহারা কোনও প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। 
তাহাদের পুর্ববসন্মতি ঘেবে অবস্থায় হইয়াছিল, সেই সেই অবস্থার ব্যতিক্রম 
হইয়াছিল। কৈকেয়ীর গ্রাতিবন্ষকত! একটা নূতন অবস্থা আনিয়া ফেলিয়া 
ছিল। রঘুকুলের রীত্যন্সারে দশরখের পুর্ববপ্রতিজ্ঞ! তীহারা উপেক্ষা করিতে 
পারিতেন এবং গ্রজাবর্গও তাহাতে একমত হইত এবং কৈকেয়ীর বাধাও 
অভিষেকের কোনও বাধা জন্মাইতে পারিত না, এ সমন্ত্র জানিয়াও তাহারা 
রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকে অনুমোদন করিতে পারিলেন না। কেননা, উহা 
করিলে মহারাজ দশরথকে সত্য হুইচ্চে ভ্রষ্ট করিতে হয়। জত্য ত্বৎকালীয় 
লোকের মনের উপর এতই আধিপতা বিস্তার করিত যে অন্য কোনও কারণই 
তাহার প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না। সমস্ত বিশ্ব এক দিকে, আর সত 
আর একদিকে । রামচন্দ্র সত্যসন্ধ, তিনিও পিতাকে সতা চইতে ভ্রম্ট করিয়া 
শিরয়গামী করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং রামের রাজ্যাতিষেক স্থগিত হইল। 
দশরথ উপায়ান্তর না দেখিয়া কৈকেয়ীকে নিরস্ত থাকিবার জনতা বন্ধু চেষ্টা 
করিয়াও, এমন কি চরণ-ধারণ পর্ধান্ত করিযীও, কিছুই করিতে পীরিলেন ন1। 
কৈকেয়ীর মনে নৃতন আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ঠিনি রামের চনিব্র জীনিতেন, 
কিন্তু তথাপি আশঙ্কা করিলেন যে যদি ভরতের অভিষেকের সময় অনুরক্ 
প্রজার বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার অভিলাধ পুরণ হইবে না । কিন্তু রাম" 
চন্দ্র যদি অযোধ্যা হইতে কিছুদিন অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে এ কার্ষো 
বিস্ব হইবার কোনও সআন্তাবনা নাই। ম্তরাং তিনি রামচন্দ্রের নির্বাসন 
রাজাজ্জা বলিয়া ঘোষণা করিলেন । ইহাতে এক অভিনব ব্যাপান্ব সংঘটিত 
হইল। প্রজাগণ বিরোধী হইল, লক্মমথ বিরোধী হইলেন, কিন্তু রামচন্দ্র রাহ 
বিপ্লবের ভাবী সুচনা দেখিয়া নিজেই অধোধ্যা-পরিত্যাগের সংকল্প করিলেন, 
এবং প্রক্জীগণকে নানাবিধ উপদেশ দ্বারা শাস্ত করিয়া! লক্ষণ ও সীতার রহিত 
অধোধ্যা ত্যাগ-করিয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিলেন । এইরূপ স্থলে ধাধি" 
গণের আঙ্জমে বাসই যথেষ্ট নির্বাসন বলিয়া বিবেচিত হইত। 

এদিকে শোকতপগ্ত দশরখের মৃত্যুর পর ভরতকে কেকয়রাজ্য হইতে আন! 
হুইল। তিনি অভিবিত্ত হইতে অস্বীকার করিয়া মাত! ও মাতৃদাসী মস্থরাকে 
বখোচিত তিরক্ষার করিয়। মাতৃগণ, মন্তির্গ ও সৈশ্সুমন্ত সহিত রামচন্দ্রকে 
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পুনর্ধরারি অযোধ্যায় আনিয়া রাজ্যাতিষিক্ত করিবার জন্য মহধি তরপ্ধাঞ্জের 
আশ্রমে গমন করিলেন। কিন্তু কৃতকাধ্য হইলেন না। রামচন্দ্র তাহাকে 
তয়ত-মাতামহ কেকয়-রাজের নিকট দশরথের বিবাহকাঁলীন প্রতিশ্রুতি স্মরণ 
কনদাইয়া দিলেন এবং ভরত রাজ্া-গ্রহণ না করিলে পিতা দশরথকে নিরয়গামী 
করা হইবে ইত্যাদি বলিয়! নিরস্ত করিলেন! ভরত অসাধারণ ত্যাগের দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া! রামকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া উহার পাদুকা লইয়া অযো- 
ধ্যার উপকণে রামের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন । নিজে 
সিংহাসনে না বলিয়া রামের পাদুকা তাহাতে স্থাপন করিলেন । 

দাক্ষিণাত্যে এই সমর অনার্ধ্জাতির নিবাস ছিল। অগস্তা, হাহীক্ষ, অত্রি 
প্রভৃতি খধিদিগের নেতৃতে আর্যেরা দাক্ষিণপাত্যে বাস করিতে আরম্ত করিয়া" 
ছেন। অনাধ্যভূমিপতিরা কেহ কেহ অযোধ্যার শাসন স্বীকার করিয়াছেন, 
কেহ বা করেন নাই। লঙ্কার প্রবল পরাক্রাস্ত রাজ! রাবণ অযোধ্যার অধীনত। 
স্বীকার করেন না । এবং দাক্ষিণাতো রাজ্য-সংস্থাপনের জন্যও তিনি বিশেষ 
চেষ্টাবান্‌ ছিলেন ও এই উদ্দেশ্বেই কিকিন্ধ্যারাজ বালীর সহিত সন্ধিসূত্রে বন্ধ 
হইয়াছিলেন। খরদুষণের সেনাপতিত্বে চতুদ্দশ সহজ সৈন্যের সাহায্যে তাহার 
বিধবা ভগিনীকে নাসিকের রাঙ্গ্যে অভিধিল্ত করিয়াছিলেন। এ দিকে বালীর 
সহিত সন্ধি থাক্কাতে খরদূঘণের অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে কেহ সমর্থ 
হইত না। যদিচ রামচন্দ্র অযষোধ্যার বাহিরে বাস করিতেছেন তথাপি তাহার 
ক্ষত্রিয় কর্তব্য এবং রাজোচিত্ত ধন্ম মন হইতে একেবারে চলিয়। যায় নাই । আধ্য 
ও্পনিবেশিকগণের প্রতি অত্যাচার তাহার কর্ণকুহুরে নিত্য প্রবেশ করিতে লাগিল । 
তিনি বিচলিত হইয়। উঠিলেন। নূতন কর্তব্যবোধ তাহার হৃদয়ে উদিত হইল। 
তিনি ইচ্ছা করিলে ভরতকে অনাধ্য-উপদ্রবের প্রতিবিধান করিতে বলিতে 
পারিতেন, কিন্তু ষে কারণেই হউক, আর্ধ্য-মধ্যাদারক্ষার্থে হউক কিংবা নিজে 
ঘাহুবলে নবরাজ্য অধিকার করিয়া কৃতিত্ব-লাড করিবার অস্যই হউক, তিনি 
দ্বাক্ষিণাত্যের অনার্ধ্য রাজন্যবর্গের সাহায্যে রাবণের অত্যাচার বিদুরিত করিতে, 
এমন বি-লঙ্কা-রিজয় করিবার জব্ত কৃতসংকল্প হইলেন। সীতা তাহাকে 
অনেক বুবাইলেন এবং এই অভিনব সাহসিককার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য 
অনুরোধ করিলেন, কিন্ত রাম খধিদিগের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, আর 
পশ্চাপদ হইতে পারেন না--ইহা বুঝাইয়া সীতাকে নিরম্ত করিলেন। 
যুদ্ধ বাধিল। খরদুষণ হত হুইল। রাবণের ভগিনী 'সৃপুণখা অবঘানিত্রঃ 
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হইলেন--চাঁই যুদ্ধক্ষেত্রে হউন- চাই অন্ত প্রকারেই হউন, অবমানিত। হউন বাঁ 
ন| হউন-__রাজ্যভ্রষ্টা হইলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । রাজ্যভ্রষ্ট ও অবমানিতত দুইই 
হইয়াছিলেন বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সূর্পণখা। ভারত হইতে বিতাড়িত 
হুইয়। ম্বজনসহ লক্কায গমন করিয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে সমস্ত কথা জানাইলে 
রাবণের জ্রোধামি প্রম্থলিত হইল। তিনি কৌশলে সীতাকে হরণ করিয়? 
লঙ্কায় বন্দী করিলেন। রামচন্দ্র অন্যান্য রাঁজন্ধগণের সহিত সন্ধি করিয়া 
তাহাদের সাহায্যে লঙ্কা! আক্রমণ করিলেন এবং রাৰণ-ভ্রাতা বিভীষণের সহিত 
মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া লঙ্কা জয় করিয়া তাহাকেই রাজা করিবেন -প্রতি- 
শ্রত হইলেন। লঙ্কা অবরুদ্ধ হইল । উভয় গক্ষের বু সেনা নষ্ট হইল ॥ 
রাম লঙ্কা অধিকার করিলেন, সীতার উদ্ধার হইল্র। বিভীষণ রাঁজা হইলেন ॥ 
রামচন্দ্র লক্ষণ, মীত1 ও অনার্য রাজবর্গ এবং তাহাদের রাণী ও স্বজনসহ 
অযোধ্যায় আসিলেন। এদিকে ভরত যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
দাক্ষিণাত্যাভিমুখে যাত্রার উদ্ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু লঙ্কা-জয় হইয়াছে শুনিয়! 
যাত্রা স্থগিত রাখিলেন । রামচন্দ্র প্রত্যাবৃত্ত হইলে তরত তাহাকে রাজী করিলেন । 
এবং রামচন্দ্র আধ্যাবন্ত ও দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র রাজা হইয়া! রাজত্ব করিতে 
লাগিলেন । রাজত্ব-কালেও কেকয় প্রভৃতি দেশ হইতে বিদেশীয় আক্রমণ, 
প্রতিরোধ করিয়া! ভারতবষের শান্তি স্থাপন করিয়।, আধ্য অনার্য উভয় জাতির 
সম্মিলন সাধন করিয়া, এক অভিনব ভারতীয় নৃতন জাতি গঠন করিয়া! চির- 
ত্মরণীয় হইয়। রহিয়াছেন। ভৎপুত্রগণ ও তদ্ভ্রাতৃপুত্রগণ এবং ভীহাদের 
ংশধরগণ বহুদিন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়। কালের অগ্রতিরোধী গতির অধীনতায় 
জমে ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া শুমিত্র রাজার সময়ে লোপপ্রাপ্ত হইল । 


€ ভ্রমশঃং ) 
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কম্ম-জরীবনের অবসম্নতা দূর করিয়া কয়েক দিন শান্তি উপভোগ করিবার 
মানসে নীলাম্বু ও নীলব্যোমের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া যে স্থানে নিত্য মধুর 
মিলনের আনন্দ-বংশীধ্ধনি নিত্য নিত্য অপুর্ব বঙ্কার দেয়, যে স্থানে পাদহীন 
গতিহীন নীলাচলের নীল ঠাকুরের রথগতির পশ্চাতে পশ্চাতে সহত্র সহজ 
নর-নারী আকুল প্রাণে ধাবিত হয়, যে স্থানে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাণের সহিত 
প্রাণ মিলাইয়া মানব-প্রাণ দেবতার পদ-চুন্বনের জন্য উন্মন্তপ্রায় হয়, প্রকৃতির 
ও পুরুষের নিত্য লীলার সেই মিলন স্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম । সঙ্গে 
সারদা-মঠাধিপতি সর্বব-শাক্্ঞ পণ্ডিত শ্রীত্রীত্রীস্বামী ত্রিবিক্রম তীর্থ ও তাহার 
গুরুদেব শীত্রীপ্রীস্বামী বিষুতীর্ঘ । 

দেবতার স্থানে গিয়াছি দেবতা দেখিতে । কিন্তু চ্ঘাচন্খুতর দ্বারা ত দেবঙা 
দেখা যায় না। দেবতা দেখা যে কত কঠিন, তাহ। যাহারা দেবত। দেখিবার 
অভিলাষ মনে রাখেন, তাহারাই কেবল তাহা বুঝিতে পারেন, অন্তে 
নহে । আঁমান্ক মত সাধারণ মানুষের কথা কি, যে ভক্ত ও বীর অ্ুন 
কশ্মজ্ঞান, যোগ ও ভক্তির উপদেশ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তিনিও চশ্মচক্ষুদ্বার দিবানূপের দর্শন পান নাই । উহা প্রাপ্ত 
হইবার জন্য তাহার পক্ষেও কুপাকটাক্ষ ও দিব্যস্পর্শ প্রয়োজন হইয়াছিল। 

সকলে অজ্জবনের ম্যায় ভাগ্যবান নহে, তবে ভগবত-কৃপা সর্নবকালে সর্বত্র 
মানবকে উদ্দদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট । কিন্তু বছ মানবের কণ্ম এমনি যে 
কপার ধারা বহিতে বহিতে হঠাৎ থামিয়! যায়। কেবল মাত্র যাহারা ভ্রাহাকে 
অনম্যমনে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের উপরে তাহার কৃপা শতধারায়, 
7. হিন্দু-পত্রিকার পুজনীয় সম্পাদক মহাশয় খুলনু! জেলার মান্স! গ্রামে 
ভগবস্তক্ত শ্রীযুক্ত বাবু ভগীরথ সেন মহাশয়ের বাটাতে স্থানীয় সর্বববর্ণের হিন্দ 
সম্মজের আহুত সভায় নানাবিধ ধন্পমালোচনার ভিতর পুরীধামে ভীহার নিজের দুধ) 
ভক্ত ব্রাঙ্ষণ মহিলার গোপী-প্রেমের যে বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহারই সংশ্দিও 
বিবৃতি. । ৰ লেখক । 
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বধধিত হয়। যাহারা ভ্াহাকে বরণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহার! তাহার 
কুপাপান্র হইতে পারেন না। | 

ভক্ত যেমন ভগবানকে চান, ভগবানও তঞ্জপ তাহার প্রিয় জনের মধেঃ 
বিশিষ্টভাবে থাকিতে চান। জ্ঞানীর ব্রন্মে সমস্ত বিশ্ব বিধৃত, ভক্তের তগবানেও 
সমস্ত বিশ বিধৃত, কিন্তু ভক্তের তগবানে আর একটু বিশেষত্ব আছে। ভক্তের 
ভগবান নিজ জন নিজেই খুঁজিয়া লয়েন। ভক্তের ভগবান ভূঙ্গের ন্যায় তক্তের 
হৃর্দয়-কমলে বসিয়া প্রেমমধু পান করেন--এবং উহা! পানে যে আনন্দ সেটি 
ভগবানের নিজন্ব। ভক্তের আনন্দ আক্ুস্নিবেদনে, ভগবানের আনন্দ উহা 
গ্রহণে । এইটী হইল ভক্তির গৌরব ও বিশেষত | 

ভক্তির শক্তিতেই নিত্যধাম বৃন্দাবনের স্পন্দন ভক্তের জীবন আকম্পিত 
করে। উহার জন্য ভণ্ড আদ ব্যস্ত হেন, কারণ তাহার জানা আছে যে 
কর্তা শ্বয়ংই তাহার অনুসন্ধানে আছেন । 

দেবতা কোথায় আাছেন, কোন্‌ পর্ববতশ-্চুড়ায়, বা কোন আকাশের 
পৃষ্ঠে তিনি আছেন, কোন্‌ দিব্যলোকে তীহার নিত্য লীলার অভিব্যক্তি, কোন্‌ 
আনন্দধামে তাহার রক্তব্ণ হস্তস্থিত ভুবন-ভোলান বংশী, এ সব অনুসন্ধান 
তক্তের প্রাণ আদে। উদ্বেলিত করে না। ভক্ত জানেন হে ভগবান যেখানেই 
থাকুন না কেন, তাহাকে না! পাইলে তাহার পুর্ণ তৃপ্তি নাই। যে আকুল- 
প্রাণে নবীন নটবরের বংশীধ্বনি শুনিয়া, তাহার নৃত্য দর্শন করিয়া আপনাকে 
প্রেমলোতে ভাসাইয়া দেয়, তাহাকে না পাইলে শগবানের তৃণ্ডি নাই। তত 
জানেন তিনিই ভগবানের প্রকৃতি । 

একক ত কোন বিলাস হয় না। তাই ভক্তের যেমন ভগবানে টান, 
ভগবানেরও তেমনি ভক্তে টান। গশুক্ত। ইহা জানেন বলিয়া তিনি দেবত। 
খঁজিতে বাহির হন না, তিন্নি কেবল গুঁজেন ভক্তি-পুষ্প। ভক্তের প্রেমাশ্র, 
আত্ম-নিবের্দন, মিলনের অমৃত-লহরী--এ মরজগতে দিব্যদর্শন । যাহার দিব্যদর্শন 
হইয়াছে, তিনি যথার্থই ভাগ্যবান । দিব্যস্পর্শ অগৃতের শ্টায় স্বৃতকে সম্ত্রীবিত 
করে। দিব্স্পর্শ এক নিমেষে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দেয়, সংশয় ছিন্ন করে, 
এবং আনন্দের আশায় যে অন্তরের অন্তরে জীব জাগ্রত রহিয়াছে, সেই গ্থানে 
সাড়া পৌছাইয়া। দেয়। 

জগন্নাথের দিব্যদর্শন শ্রীপ্রীমহাগ্রডুরই হইয়াছিল । দর্শনে তাহার কি ভাব 
হইয়াছিল, কোন্‌ ভাষা! দ্বারা তাহ! ব্যক্ত হইয়াছিল, হৃদয়ের কোন্‌ তশ্রী 
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বাজিয়! উঠিয়াছিল, £এবং তিনি কি দেখিয়াছিলেন, তিনিই তাহ! জানেন 
মৌনই উহার একমাত্র অভিব্ক্তি। আমি জগন্নাথকে দেখিতে পারি নাই, 
কিন্তু তাহার কৃপায় যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহ? কখনও ভুলিতে পারিব না। 
জগন্াথকে দেখিতে পারি নাই সতা, কিন্তু কুপা করিয়া তিনি একখানি হৃদয় 
দেখাইয়া দিয়াছিলেন-_-যে হুদয়ে তিনি নিশিষ্টভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। 
তাক্তৈষণ শান্তমূত্তি স্বামী বিষু্তীর্থ ও আমি আরতির সময় মন্দিরে প্রবেশ 
করিলাম । সহত্র সহত্র নরনারীর ভক্তির উচ্ছাস, কাতরোক্তি, প্রেমাশ্র, 
খক্ষগাণও বিগলিত করে । মন্দিরের মাধা ভর্তির বন্যায়--ভাসিয়া যাওয়। 
ভিন্ন তাহার গতিরোধ অসম্ভব । ' কোন কারণ বশতঃ প্ররীর রাজীন্ঞায় কয়েক 
দিন দেবদালীদিগের নৃত্য গীত বন্ধ হইয়ছে, 'আগচ সম্মুখেই একটি যুবতী- 
কন্টের হৃদয়োম্মাদন সঙ্গীত শুনিতে পাইলাম-_সঙ্গীত ভিন্দি ভাষায়, ভক্তিরস- 
পরিপূর্ণ, তাল-লয়-সমস্থিত। তিনি গান গাঠিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যও করি- 
তেছেন। সেনৃত্য যে দেখে নাই, তাহাকে কিছুতেই ভাহ। বুঝ!ন যায় না। 
অঙগ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে যেন স্ব্গকে মঙত্যে আনা হইতেছে । স্থানীয় মহামহেণ- 
পাধ্যায়--যিনি আমাদিগের সঙ্গেই ছিলেন--তাহাকে জিজভ্ঞাস। করিল[ম--ণদেব- 
দাসীদিগের গান বন্ধ আছে, তবে এই যুবতী কে, যিনি গান করিতেছেন ? 
তিনি বলিলেন উনি দেবদাঁসী নন, জগন্নাগ-দাঁশী, উনি যুবনী নন, অশীতিবর্ষের 
অধিক উহার বয়ঃক্রম। উনি অযোধা। প্রদেশের কোন ব্রাঙ্গণ-বংশীয়া রমণী । 
জগন্নাথকে পতিক্ধপে গ্রহণ করিয়া এইস্থানে প্রায় ৪০ বসর বাস করিতেছেন, 
মন্দিরে উহার অবাধ প্রবেশ 1৮ আমি জগন্নাথ-দাঁসীর পশ্চাদ্‌্ভাগে ছিলাম, তাহার 
কধবনি শুনিয়া ও নৃত্যোচিত মূল্যবান সাঁটিন কিঃখাঁপের পোষাক ও নৃত্তা 
দেখিয়া তাহাকে যুবতী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। বৃদ্ধার নৃত্য দেখিয়া! ও 
সঙ্গীত শুনিয়া তাহাকে যোড়শী আখ্যা ন। দিয়া পারা যায় না। সঙ্গীত শুনিয়? 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু আরতির শেষভাগে গোলমালের 
মধ্যে তাহার নিকট পৌছিতে পৌছিতে তিনি অন্তর্ধান করিলেন; দেখা পাইলাম 
না। আশীতিবর্ষের নারীর এত আনন্দ, এত পুলক, এমন শ্বন্বর, এমন 
ভাবময় নৃত্য,--ইনি ত সাধারণ রমণী নহেন। পরদিন স্বামী বিধুওতীর্থ ও আমি 
তাহার মঠ খুঁজিয়। বাহির করিলাম । বল্পভাচার্ষোর মঠে থাকেন ।, প্রকাণ 
মঠ-_বন্ু প্রকোষ্ঠ, তাহার এক প্রকোষ্ঠে তিনি প্রাত্রিতে আরতির পর আসিয়া 
শয়ন করেন। সংবাদ পাইয়া বাহির হইয়| আসিলেন।, আমরা উভয়েই 
| ২৩ ূ 
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প্রণাম করিলাম । তিনি স্বাসীভির হাত ধরিয়া বসিলেন ও বলিলেন “আপনি অহা- 
যোনী পুরুষ, আপনি আমাকে প্রণাম করিতে পারিবেন না।৮ আমার সৌভাগ্য-- 
জ্রণাম ও পদরজঃ হইতে ৰঞ্চিত হইলাম প/। আমার ফ্ষাছে হিন্দি ভাবাতে 
আনেক কণা জিজ্ঞাসা করিঞ্সেন৭ আমার মাতা জীবিত ও বয়স তাহারই হ্যায় 
সগুনিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন ভীহাকে কেন পুরীধামে আনি নাই। বলিলাম 
'ভিনি জগম্নাথদেব দর্শন করিয়াছেন এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ-_স্থানাম্তরে গমনা- 
বামন সুবিধাজনক নহে। 

বলিলেন “এই দেখ আমার এত বয়স কিন্তু আমি প্রাত্যষে উঠিয়াই সান 
“করিয়া মন্দিরে ফাই। এবং সেখানে নৃত্যশ্গীত করিয়া অপরাহ্ে আসি? 
ছুই এক ঘণ্টা বিশ্রীম করিয়াই আবার সঙ্ধ্যায় প্রাক্কালে মন্দিয়ে গিয়া 
নৃত্যগীত করি, আর প্রায় রাত্রি ছুই প্রহরের সময় আসিয়া শয়ন করি-_ 
আর তোমার মাতা এখানে আসিতে পারেন না? তিনি নিশ্চয়ই পারেন, 
তুমি ভোম|র নিজের স্থবিধার জগ ভীহাকে আন নাই) কেমন তাই না? 
আমি বলিলাম কভকটা তাও বটে, আর আমি ল্বামীজিদিশের সহিত হঠাহু 
বিন। সঙ্কল্পে রওনা হইয়াছিলাম ; আসিবার সময় তিনি আসার কথা বলেন 
নাই, আমিও বলি নাই। তণগুপরে আমি জ্রিজ্কীসা করিলাম আপনার 
উপাসনা-প্রণালীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ফরিতে পারি ? 

জগন্নাথদাসী--কেন পারিবে না? আমি কোন তন্ত্র-মন্ত্র যোগ-যাগ কিছুই 
জানি নাঁনিজে লিখিতে গড়িতেও জানি না, জানি কেবল একমাত্র অ্রগন্নাথ, 
সকলই তিনি, ভাহারই নাম জপ, তীহাত্বই কূপ ধান, তাহার সেবা ইহ! 
ছাড়া জীবনে আর কিছুই প্লাই, কেবল একমায জগন্নাথ, আর যাহা সব এ 
জশম্নাথের মধ্যে | 

আমি-_-জগন্নাথের প্রতি আপনার ভক্তি কিনূপে ইল ? 

জগন্নাথ-দাসী--সে এক লম্বা কথা । শুনবে, তবে শুন। আমার নিবাস 
অযোধ্যা শুদেশে- জাতিতে কান্কুজ ব্রাহ্মণ । সংসারে শ্বাশুড়ী আছেন, স্বামী 
আছেন, আমা স্সপেক্ষা ৪1৫ বসরের বড় ; দুইটি পুজ্র বড় বড়। আমার বয়ঃ পরম 
তখন প্রায় ৪০ বশুলর। মাঝে মাঝে স্বপ্লে জগন্নাথদেবের দর্শন পাইতাম। 
কেন জগন্নাথের দর্শন পাইতাম জানি না। পটে জগগ্সাথের যে মুর্তি দেখিতাম, 
ঠিক সেই মুত্তি। পুরীতে আসিবার ইচ্ছা! হইত, কিন্তু স্বামীর অনুমতি পাইতাম 
না। ক্রমে জল আনিতে যাইবার সময়, একাকী রহ্ধনশালায় বসিয! পাক. 
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করিবার সমধ, কিম্বা গভীর রাত্রিতে কোন সময় গুহের বাহিরে আসিলে, মানুষজন: 
দেখিতে পাইতাম না, অথচ শব্দ শুনিতাম 7; “কই তুই ত এলি না” মাঝে মাঝে 
এইরূপ গুনিভাম, বিশ্বাস করিতাম জগন্নাথদেব আমাকে ডাকিতেছেন। ম্বপ্রেও: 
এরূপ ডাক শুনিতাম। শ্বাপ্ুড়ী ঠাকুরাপীকে বলিলে তিনি বলিলেন, “কউ, 
তোর মাথায় ঠাণ্ড] তৈঙ্গ দে, তোর পরিশ্রম করে করে মাথ! খারাপ হয়েছে।” 
স্বামীকে বলিলাম যে আমি জগন্নাথ-ক্ষেত্রে যাইব। তিনি বলিলেন পতি-সেবাই 
সর্ববতীর্থ-দর্শন | অবশেষে গ্রামের অনেক লোক জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইতেছেন-_ 
দেখিয়া আমার বিশেষ নির্বন্ধহেতু পতির নিকট হুইত্রে আসিবার, ইয়ারে 
পাইলাম । কিন্তু পুত্রের কিংবা পতি. কিংবা শ্বাশুড়ী কেহ আসিলেন না। 
কলিকাতায় রেলে আসিয়া সেখান হইতে অন্যাস্ত ঘাত্রিসহ পদকব্রজে পুরী 
আসিলাম। দেই অবধি পুরীতেই আছি। 

আমি--আপনার শহ্বামী কি এখনও জীবিত আছেন ? হাতে অলঙ্কার! 
দেখিতেছি ! 

জগন্লাথদাসী--€ সহাস্ছে ) আমার মানুষ পতি অনেক দিন হ্বর্গে গিয়াছেন। 
পুত্র দুইটি এখনও জীবিত কিন্ব তাহারাও বৃদ্ধ। বাব জগমাথ এখন আমার 
পতি । তিনি ত জীবিত। হু'তরাং আমার সধবার বেশ, বুঝলে ? 

আমি- পুত্রের কখনও আপনাকে লইতে আসেন নাই ? 

জগন্নাথদানী-_হ1 দুইবার আসিয়াছিলেন। বলিলেন মা, তুমি ভগন্নাথদাসী 
হইয়াছ, ভিক্ষা করিয়া খাও, উহাতে আমাদের স্মাজে' বড় গ্লানি হয়। তুমি 
বাড়ী ফিরিয়া চল। ব্জামি বলিলাম--তোরা। মুর্খ, আমি জগতের পতির পত্রী, 
ইহাতে তোদের শ্লাঘ। হওয়া উচিত। তোরা যে আমার পুত্র, সে আমার 
গর্তে জন্মিয়াছিলি বলিয়া নয়; এ জগন্নাথের সম্পর্কে । পুত্রেরা নিরুত্তর 
হইয়া চলিয়া যাঁয়। 

আমি--ষে সব যাত্রীদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, ভাহার! আপনাকে জয়! 
গেল না? 

জগন্নাথদাসী- তাহারা অনেক চেষ্ট। করিয়াছিল, শেষে না পারিয়। কিঞ্চিত 
খরচ দিয়া চলিয়া বায় | 

আমি--মন্দিরে আপনার সাটিন ও কিম্বাপের পোঁধাক দেখিলাম, উা 
পাইলেন কোথায় ? 

জগল্লাখদাসী--দেখ, মামি কখনও সঙ্গীত অভ্যাস করি নাই। পিত্রালয়ে 


১৮০ হিন্দু-পত্রিকা | [ ৩০শ বর্ষ, আশ্বিন 


সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত যে নাচ গান করিতাম এইমাত্র । এখানে আসিয়। 
জগন্নাথকে পতিবূপে বরণ করিলাম--সেই সময় নাঁচ ও গান করিতে আর্ত করি- 
লাম। ন্বুরও নাই, তালও নাই, যা মনে আসে তাই গাই, যেরূপ মনে হয় নৃত্য 
করি । লোকে পাগলিনী বলিয়াই সাব্যস্ত করিল। মন্দির হইতে সময় সময় বাহির, 
করিয়। দিত । কিন্তু ক্রমে যখন দোখল যে আমি নিজেই পাগল, কাহারও 
কোন ক্ষতি করি না, তখন মন্দিরে আমার অবাধ গতি হইল। মহাপ্রসাদ 
একমাত্র সম্বল--কোঁনদিন পেট ভরে, কোনদিন ভরে না। এইরূপ যায়; ক্রমে 
দেখি লোকে দাঁড়াইয়া আমার গান শুনে, একমনে নাচ দেখে । বিজয়নগরের . 
রাণী একবার গান শুশিলেন, বলিঙেন মা, তোমার এমন স্বন্দর গান ও নাচ, 
যে আমার ইচ্ছ। হয় তোমাকে নাচের ভাল পৌথাক দেই । আমি চুপ করিয়। 
থাকিলাম। পরদিন নিজে আসিয়। পোষাক পয়্াইলেন ; আমি ছেঁড়া কাপড় 
ছাড়িয়া আজ পতির সম্মুখে বতমূল্য পোষাক পরিয়া নাচ গান করিলাম। 
বলিলাম নাথ, তোমার ইচ্ছ| মে আমি ভাল পোষাক পরি, বেশ তাই পরিলাম। 
দিনকতক পরে কে যেন তাহ! চুরি করিয়া চাইয়া গেল । আমি বলিলাম বেশ 
হয়েছে, যাহার দরকার জগন্নাথ তাহাকেই দিয়াছেন। আবার কাশীর রাজ-পত্রী 
এক পোষাক দেন, শেষে কত লোকে দিয়াছে; আমিও আর যত্ব করি না।. 
শেষে যে পোধাক আছে, উহাঁও পুরাতন হুইয়াছে। 

আমি--এই মঠে কি সূত্রে? 

জগনম্নীথদাসী--ওহে দেখ, আমি জগন্নাথের মন্দিরের প্রাঙ্গনেই থাকিতাম, 
বল্পভাচীধ্য-পত্থী বলিলেন মা, তোমার দীক্ষার প্রয়োজন পাই, কিন্তু তোমার দেহের . 
সৎকার ত চাই। যদিততুমি কোন সম্প্রদায়তুক্ত না হও, তাহা হইলে দেহের 
সকারের ব্যবস্থা হইবে, না। অতএব তুমি আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়। 
আমাদের সম্প্রদায়তৃক্ত হও, ও এই মঠেই থাক। সেই অবধি এইখানেই আছি। 

আমি--আপনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু অপনার ত রাগ-রাগিণী 
বিশুদ্ধ, এবং তাল-লয়ও ত ঠিক। 

জগন্নাথদাসী--তা৷ দেখ, ও তারই কৃপা । আমি যেসব গান করি, তাহাও 
ন-*্ব সপা। কিন্তু আমি তোমাদের লেখাপড়ার ধার ধারি না। তোমার মা কি 
২1 জাতপেন : 

আমি-_না, তিনি লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু তাহার নিকট আমি অনেক 
কথা শিখিয়। থাকি। 


৬ষ্ঠ সংখা! ] দিপা-দর্শন ও গোপী-প্রেম | ১৮১ 


জগম্নাথদাসী--গান শুন্তে ইচ্ছা হচ্ছে, কেমন ? 

বিষুম্বামী-সে কথা আমরা সাহস করিয়া কি করিয়া কলি। এই কথা 
হইতে হইতে তিনি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জগন্নাথের সম্মুখে যে পোষাক 
পরিয়া নৃতা করেন, তাহা পরিরা নূপুর পায় দিয়! নৃত্য ও গান করিতে 
লাগিলেন । আমি ও বিষুস্বামী তন্ময়ে সেই গান গুনিতে লাগিলাম। ক্রমে 
দুইটা গান হইল, তৃতীয় গানের মধ্যেই তিনি আবেশে ভূমিতে দড়াম দিয়া 
পড়িয়া গেলেন- আমি ধরিতে গেলাম । মঠের এক সাধু নিষেধ করিলেন। 
অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হইল। সেই পুলক, সেই অশ্রু, সেই গদগদ ভাষা, 
কখনও ভুলিব না। নুতন এক জগতে আসিঘা পৌছিলাম। কিছুক্ষণ 
সকলেই চুপ করে আছি। কারও মুখে কোন সাড়া নাই । জন্ধ্যা আগত- 
প্রায় । হঠাৎ জগন্নীথদাসী বলিলেন--বাবা, ডাক পড়েছে । আরতির সময় 
হইল, আবার কাল এস””--আমি বলিলাম, ভাগ্যে আর আপনার সহিত দেখা 
হয় কিনা জানি নাঁ_কিছু চাই, খালি হাতে বাড়ী যাইব না। “বাবা, আমি ত 
ভিখারিণী, আমার ত কিছুই নাই! এই বলিয়া আমাকে কোলে বসাইয়। 
মাথায় ও বক্ষে হাত দিয়া বলিলেন বাবা, জগন্নাথই সব, .তিনিই গভি, তিনিই 
স্থিতি। তখন শ্যামল সন্ধ্যার ছায়াপাতে, বিশ-মানবের হৃদযতীর্ধে প্রকৃতির 
'আরতির গীত--ডুলোক ছ্বালোক বঙ্কৃত করিয়া বলিয়া গেল-__জগয়াথই পরম 
স্থিতি। | 

পুজ্যপাদ স্বামী বিষুঃতীর্থের চোখেও জল আসিল। আমাকে বলিলেন, 
তুমি ভাগ্যবান, আমিও ভাগাবান। আঙ্গ গোপাপ্রেম যেকি, তাহার আভাস 
পাইলাম। 


আগ্গীঙলী। 
লেখক-_জীযুক্ত গোপালচন্্র কবিকুন্থম | 


(১) 
এস মা আনন্দময়ি ! বঙ্থ-নিকেডনে 
হৃখময় শরতের প্রসন্ন প্রভাতে, 
বন্দর শেফালি-কুগ্ত, নিকুপ্ত কাননে 
রচেছে কুস্থমাসন, শিশির-সম্পাতে । 


€( ২) 
বরষার ধারাপাতে সজীব শীতল 


সাঙ্জিয়াছে নববেশে গ্রকৃতি সুন্দরী । 

বলরী, বিটপী, শপ্প, নবীন নির্ঘমাল 

জাগায় সবার প্রাণে আনন্দ-লহরী | 
(৩) 

তব আগমনে মাগো, বিশ্ব-চরাচর 

হাসিছে, ভাসিছে অই স্সেহের সরসে ; 

হরিণ ধান্যের ক্ষেত, মরুণ মন্থর 

পুলক-চঞ্ল তব আশীষ-পরশে 
(৪ ) 

এস মা করুণাময়ি, দীন বঙ্গড়মে । 


কি দিয়া পুজিব তব ও রাঙ্গা-চরণ, 
সাজায়ে শ্রদ্ধার অর্থ, ভক্তি-কুস্থমে 
সমাদরে করিলাম অগ্রলি অর্পণ ! 


নৈষ্ঠিকী ভক্তি । 


লেখক _ জীযুস্ত আস্নাথ কাব্যতীর্ঘ। 


নষ্টপ্রায়েঘভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া, 
ভগবস্াত্বমশ্লোকে ভক্তিষ্ভবতী নৈঠিকী । 


গুতিনিয়ত জাগবতশাস্ত্র বা ভগবশুপরায়ণ সাধু মহাজ্মীদিগের সেবায় অভ্র 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] নৈষ্ঠিকী কি ১৮৩. 


অর্থাু কামাদদি বাসন! বা কুপ্রবৃত্তিনিচয় বিনষ্ট হইলে পর, উত্তমশ্লোক ডগবানে 
নিশ্চল ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। হৃদয়ে নিশ্চল! ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে আর 
তথায় কুপ্রবৃকিনিচয় থাকিতে পারে লা । আলোক আধার একত্র অবস্থান করে 
না। রজঃং ও তমঃ হইতে উৎপন্ন কামাদি তিরোহিত হইলে মন সনৃ-গুণাশ্রিত 
হইয়া প্রসঙ্গ হয়। তখন শুদ্ধ-সব্ব-স্বরূপ ভগবান তাঁদৃশ মনে প্রতিবিদ্বিত 
হন। ভুভীন, কর্ম, ভক্তি যে কোন পথ দিয় ষাওনা, এইখানেই সবাই 
বিশ্রীস্তি) দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে সাধনা না করিলে অনস্ত জন্ম ধরিয়া বিচার 
করিলেও বস্তু লাভ হইবে না। একমাজ ধণ্মই এই ভারতের মেক্দণ্ড-স্থরূপ। 
ভারতের মেরুদণ্ড সুদৃঢ় বিধায়; ভারতীয় হিন্দুজাতি, নিরবচ্ছিন্ন অর্থপরতায় 
চিত্তের সুখ শান্তি হারায় নাই। নিরাশার দাব্দাহে ভন্মীভূভ হয় নাই, বা 
ইতরজন-সংঘের হাদয়-শোণিত-পানে লোলুপ হয় নাই। সভ্য বটে সংসারিক 
জীবের অর্থ নিয়ত প্রয়োজন-সাধন্‌। কিন্তু শাস্মকারের1 বলিয়াছেন, “ধণ্মার্থ- 
কাঁমাং সমমেবসেব্যা, যো হোকসক্ঃ ম জনে! জঘন্য 1৮ ধন্মার্থকাম সমভাবেই 
সেবা করিবে, মে একতরে আসক্ত সে নিন্দনীয় । অর্থ ও কামের এতই প্রবল 
আকর্ষণ শক্তি যে, একবার কেহ সে কআোতের টানে পড়িলে আর অন্যাহত্তি 
পাঁয় না। বিশেষতঃ ভারতীয় হিন্দুজাতি, বৈরাগ্য বা ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ আসন 
দান করিয়াছেন। দুই নৌকায় প দিলে মৃত্যু ভিন্ন নিস্তার নাই। আর 
যদি মুক্তিই জীবের কাম্য হয়, তবে অবশ্বই তাহাকে বৈরাগ্য আশ্রয় 
করিতে হুইবে। শান্তি-প্রয়াসী ধর্মমপরায়ণ হিন্দুজাতি অর্থের দাসত্ব স্বীকার 
না করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই । আর, জগতের লোক সবাই যে এক পথের 
পথিক হইবে, ইহা কি সম্ভব? জগতে যদি কেহ স্থীয় আত্মার উৎকর্ষ-বিধান 
করিতে পারে তাহাতে বাধা দিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার 
হউক বা নাই হউক, শ্রেন্ঠ-বৃত্তি দেবতুল্য মন্ুয্যু-জীবন কি প্রার্থনীয় নহে ? 
আর ধাহারা ধার্মিক, তাহারা যে সংসারের বাহিরে, ইহাও সত্য নছে। 
বরং ধান্মিকেরাই জগতের সমধিক কল্যাণ-সাধন করেন। শাগ্্কার খধিগণ 
দুইটা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃন্তি। প্রবৃত্তির পথ ছুঃখ-সন্কুল সখ, 
আর নিবৃত্তির পথ এহিক পারত্রিকের দুখের ভেতু । কথ্মমাত্রেই মানৰ ধাশ্মিক 
হইতে পারে না। ধশ্মের সৌধে উঠিতে হইলে তাহার অনেকগুলি. সোপান 
আছে। তাহার একটী সোপানে আরোহণ করিতে হইলেই অনেকের দীর্ঘজীবন 
গত হইয়া যায়। বৃথা বাগাডম্বরে কোনই কলোদয় নাই! 


১৮৪ ভিন্দু-পরিকা। [ ৩০শ বর্ণ, আশিন 


কামিনী-কাঞ্চন একদিকে, ধন তাহার বিপরীত দিকে । বিপরীত-ধন্মী ছুটা 
বগ্থ একই সময়ে অধিগত হওয়| লুহুলভি । ধীহারা ধর্খুই মানবের একমাত্র স্থহৃদ্‌ 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহারা সমস্ত পদার্থ উপভোগ দ্বার। জানিতে পারিয়াছেন 
কোন বস্থুতেই ছুইখশুহ্য শ্বখ মাই। সমস্তই পরিণাঁম*বিরস। শুধু তাহাই 
নছে, যাহা অধিক প্রিয় বোধ করা যায়, তাহাই অধিক যাতনাপ্রদ। সবাই 
নিজের বুকে ভাত দিয়! বলুন সত্য কিনা? ন্থখই "যদি মানবের বাঞ্ছিত 
হয়, তবে বিরাম-বর্ভজিত শখই মানবের অভীষ্ট হইবে। যদি বল তাহা 
অসম্ভব, অপার্থিব স্বর্গীয় শখ ও ঢুইখ-মিশ্রিত। শবে, মানন আর তাঁদৃশ 
স্বখ কোথায় পাইবে? বনু দিন ধরিয়া মাঁনৰ তাদূশ সুখ অনুসন্ধান করিল; 
পাইল না। তখন নির্জন গিরি-গৃহা হইতে গীতিধ্বনি উখ্থিত হইল। “যমেব 
বিদিত্বান্তিযুভ্যুমেতি, তৃপ্টো ভবহি, আনন্দীতন্তি স এবায়মাতু? শ্রোতব্যে 
মন্যবাশ্চেতি 1” অীহাকে জানিতে পারিলে মানব মৃদ্ভার 'মতীত হয়, তৃপ্ত 
হয়, সুখী হয়, সে এই আত্মা । শ্রুতিবাকা হইতে তাহার শ্বরূপ আবণ কর, 
তাহার বিষয় চিন্তা কর, ডাহাকে অনুসন্ধান কর। মানব অনন্তকাল ধরিয়। 
যাহ] খ.জিতেছিল, কোথাও যাহার অনুসন্ধান পাঁয় মাই; , এত দিনে তাহার 
সন্ধান পাইল। নিধি গুহেই ছিল, সন্ধান করিয়া দিবার লোক মিলে নাই। 
খাত] নাই এমত বসু কেহই দেখাইয়া দিতে পারে না। এমত হইতে পারে 
যেবস্থু আছে, কিন্তু আমার জানা নাই, আন্যের জান! আছে । সেইজ্ঞাত। 
ব্ক্তি অবশ্টই সন্ধান বলিয়| দিতে পারেন। অনন্ত অখণ্ড আনন্দ-সমুদ্র আছে, 
তাহ! চেষ্টা করিলে আমরা পাইতে পারি, ইহা! আমাদিগকে কে বলিয়া দিল”? 
প্রত্যক্ষ ধর্ধাদ্রষ্টা ধধিগণ ! ধাহারা ধণ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তীাহারাই খধি- 
পদবাচা। এখন ভাবুন ধাহারা সেইরূপ সুখ চাহেন, তাহারা অনুসন্ধানে 
বা যত্র করিতে ক্ষান্ত হইবেন কেন? মত্ত করিলে রত্রলাভ অবশ্যই একদিন 
হইবেই । ্‌ 

প্রতোক বাক্তিরই একটা ন। একটা বিশেষস্ব আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই 
বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে তাগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু, আমরা বলি অনপ্ত 
পূর্বব জন্মের কম্মফলে মানুষের জীবন একটা বিশেষ নিদ্দিষ পথে চলিখ়া 
থাকে। কারণ, অনন্ত অতীতকালের কর্ম্ম-সমগ্তিই বর্ধমান আকারে প্রকাশ 
পায়। আর আমরা বর্তমানের যেমত বাবহার করি, তদনুসারেই আমাদের 
ভবিষ্যত জীবন গঠিত হইয়া থাকে । এই কারণে দেখা যায়, এই পৃথিবীতে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] নৈষ্ঠিকী ভক্তি ১৮৫ 
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জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিকে না এরদিকে বিশে ঝোক গাকে। তাহাকে 
সেইভাব অবলম্বন করিতেই হইবে। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, বাপ্তি'র সমষ্টি 
সম্ন্ধেও ঠিক তাই । প্রত্যেক জাতির একটা-না-একট। বিশেষ ফ্োক থাকে । 
প্রত্যেক জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে । প্রতোক জাতিকেই 
যেন সমগ্র মানব-জাতির জীবনকে সর্ববা-সম্পূর্ন করিবার জন্য কোন এক 
ব্রত-বিশেষ পালন করিতে হয়। রাজনৈতিক না সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন- 
কালে আমাদের জীবনোদেশ্য নহে। কখনও ছিল না, ভবিষ্যতেও কখনও 
হইবে না। ধশ্মই আমাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ; সেই উদ্দেশ হারাই- 
লেই আমরা বিনষ্ট হইব । যদি কেহ বলেন, ধণ্ম ধণ্স করিয়াই ভারত অধঃ- 
পাতে গিয়াছে, তবে তিনি ভ্রান্ত । ধর্ম যেমন আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে, 
আমাদেরও সেইরূপ ধণন্মকে ধরিয়া রাখা অত্যাবশ্যক । ধণ্ম বলিতে কয়েকটা 
ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান মাত্র বুঝিতে হইবে না) ধণ্ম 'আমাদের দেহ, মন, 
ইন্দ্রিয়, আত্মার সহিত নিয়ত সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। ধন্মের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ 
করিলে অচিরাত আমাদিগকে ধ্বংসপুরে গমন করিতে হইবে । শান্মবাক্য সরল- 
ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, গৌড়ামী একেবারে বিসর্জন দিতে হইবে । আতা- 
হত্যা হইতে আত্মাকে রক্ষা! করিতে হইবে। যাহারা সকল দিক রক্ষা করিয়! 
চলিতে অক্ষম, তাহাদিগকে একমাত্র ভগবানের রাতুল চরণে শরণ লইতে 
হইবে। সর্ববান্তঃকরণে তার চরণে আত্ম-বিপর্জন করিতে হইবে। তাহাতে 
দ্বিধাভাব থাকিলে ভাবগ্রাহী মধুসূদন চরণে স্থান দিবেন না। সমস্ত হৃদয়খানা 
পিশুদ্ধ ভক্তিবারি-বিধৌত করিয়া পবিজ্ঞ ও স্বচ্ছ করিয়া তাহাতে প্রাণ-সিংহাসন 
স্থাপন করিয়া হৃদয়-রাজ্যের ঈশ্বর প্রাণগোবিন্দকে বসাইয়া নিনিমেষ নয়নে সেই 
ভুবনমোহন রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ পুর্ববক এই দেহ, গেহ, জীবন, মন, জনম, 
চরিতার্থ করিতে হইবে । ইহাই জীব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্থা, 
হৃদয়ে গীথিয়! রাখা কর্তব্য ।. যদি এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া এই পাঞ্চভৌতিক 
দেহ বিসর্ডভন করিতে পারি, তবে জন্মাস্তরে সেই সংস্কার-বশে লাধন-পথে 
আর একটু অগ্রসর হইতে পারিব। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে অবশ্যই এক 
দিন গোগীজন-ব্্পভ, প্রাণ-গোবিন্দের শ্রীচরণ-পল্লব দর্শন পাইব। যেন কোন 
মতে উদ্দেশ্য হারা না হই। বিষ্ঠার কূমি হইয়াও প্রাগবল্লভের ফুল্লেন্দীবরকাস্তি 
মুক্তি যেন বিস্মৃত না হই। তাহা! হইলেই জীবন জনম ধরম করম সফল জ্ঞান 
করিৰ। 
২৪ 


১৮৬ হিন্দু-পত্রিকা । [ ৩*শ বর্ষ, আশ্বিন 


আমরা কাল দেশ নিমিত্তের অস্তববর্তী, গড়ের সহিত মিলিত। আমার 
নিরাকার সুক্ষাতন্ব ভাবিতে পারি টু আমরা সগুণ সুতরাং আমরা সপ 
ঈশ্বরই প্রার্থনা করি। তিনি প্রেমময়, প্রসময়, আনন্দ-ঘন-স্বরূপ, ইহাই 
আমর! জানিতে ইচ্ছ! করি। তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ ছুষ্টের 
দমনার্থ জগতে মানব-রূপে অবতীর্ণ হইয়। থাকেন ইহাই আমর! বিশ্বাস 
করি। তবে যে, যে ভাবে তাহাকে চাহে, তিনি সেই ভাবেই তাহাঙ্কে 
দেখা "দেন। নচেৎ জগতে তাহার শক্র মিত্র কেহই নাই। সাই প্রেম 
ময়ের প্রেম-পাত্র, সবাই উহার অনুগ্রহ-ভাজন | সাত্সা জীবন অভাধত লইয়া 
দলাদলি দ্বেষাথেষি করায় কোনই ফল নাই। যেকোনরূপে গগবৎ-সাক্ষাত 
কার-পুর্ব্বক চরিতার্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তীহাঞ্ষে খ,জিতে দেশ দেশাস্তরে 
ভ্রমণ করিতে হুইবে না, তিনি হুদয়েই বিরাজ করিতেছেন । ধরিতে শিখিলেই 
তিনি ধর দিবেন । বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি, €্রমিকের গ্রণধিনীর শুঁতি, দীর্ঘ 
প্রবাসীর গৃহের প্রতি ধেনুক্স বসের প্রতি, তৃষ্াতুরের জলেক্স প্রতি যেমন 
প্রবল অনুরাগ হয়, ভগবানের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ বা মনের টান্‌ যেদিনে 
হইবে সেই দিনেই জীবন-জনম" সফল হইবে। কাচ-ছুল্য ক্ষণভঙ্গুর এ 
জীবন, প্রকৃত ব্যবসায়ী হইলে, সে চিন্তামণির সহিত বিনিময় করিয়া 
লইতে পারে। অব্যবসায়ী হইলে কাচ-মূল্যে কাঞ্চন-বিক্রয় করিয়াও বুবিত্তে 
পারে না যে, তাহার কতট! ক্ষতি হইয়াছে। আমরা সবাই অব্যবসায়ী, 
নতুবা কেন এমন অমূল্য জীবন-রতন তুচ্ছ বিষয়-ভোগের আশায়, আহার- 
নিদ্রায় ক্ষয় করিব? যদি শত বর্ষ জীবিত থাকি, তধুণ্ড আহার, নিষ্থ, 
ধনাড্জন, বিষয়-তোগ প্রভৃতি কার্য্যে তাহার সমস্ত অংশ ব্যয় করি। 
পরিণামে পরিতাপ যদি ঘটে, তবে ভাহার জগত আমি ভিম্ন আর দায়ী 
কে? নিজের খনিত পয়ঃ-প্রণালী-সলিলে যদি নক্র আসিয়া আমায় 
শ্রীস করে, তজন্ত কে অনুশোচনা করিবে? ইঈশ্খর, নিষ্ঠর বা পক্ষপাতী 
নহেন; আমাদের ভাগ্য আমরা নিজেই গঠিত করি, তজ্জন্ত অপর কেহই 
দোষী নহে। গুরু, শান, বিবেক, হিতৈষী বান্ধব, এই নকলের হিতোপদেশ 
অগ্রাহা করিয়। যদি আমরা অনলে আত্ম-সমপ্পণ করি, তজ্জন্য অপরে নিমিত্ত-ভাগী 
হইবে কেন? আমরা নিজেকে অতি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মনে করি, কিন্ত 
যোল-আন1 জীবনটা লোক্সান্‌ যাইতেছে, এবেলা ঘুর্খতা দেখাই ফেন ? 
বেচা কেনার বাজারে যে ঠকে, সেই মুর্খ । পণ্ড হইতে মানব যখন সর্ববাংশে 





* রর ঞ্ 
৬ষ্ট সংখ্যা] নৈষ্ঠকীুুক্তি । ১৮৭ 


শ্রেষ্ট, তধন তাহার মুর্খত। প্রকাশ হইবে কেন? “যা লোকদ্বয়-সাধনী তনু- 
ভূতাং স| চাতুরী চাতুরী-।” ষেচাহুরী-বলে ইহলোক পরলোক জয় করা যায় 
সেই চাতুরী প্রকৃত চাতুরী। 

এই মানব-দেহ ভগবৎ-প্রান্তির অনুকূল শ্রেষ্ঠ সাধন, দেবগণ 
ভগবৎ-প্রাপ্তির আশায় মানব-দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন। এই দেহ 
রক্ষার জন্ট যতটুকু যাহ! বিষয়ের সহিত সম্পর্ক প্রয়োজন, তাহাই 
করিবে । তাঁতোধিক সম্পর্ক করিতে গেলে সাধনের ব্যাঘাত ঘটিবে। চরিতা- 
ধর্তা সম্পন্ন হইয়া গেলে, তখন সর্বভূতে ভগবৎ-সত্া অনুভূত হয়? 
হৃতরাং তখন আপনা হতেই সর্পবভূতে দয়া জন্মে। তখন দ্বেষ, হিংসা, 
ঈর্ষা, মান অপমান বৌধ, অহঙ্কার, যশোলিপ্না কিছুই থাকে না। তখন, 
নিখিল বিশর্রশ্ষাণ্ডে এক ভগবান ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট, হয় না। তখন' 
“ন স প্ুনরাবর্তেত” সে আর ফিরিয়া এ জগতে আইসে না। শ্ক্ষীয়ন্তে চাস্' 
কশ্দাণি তশ্মিব্‌ দৃষ্টে পরাবরে” ভগবত-সাক্ষাণ্কার ঘটিলে মানবের এহিক 
জন্মান্তরটণ ফলোন্মুখ সমস্ত কর্ম ক্ষয় হইয়া যাঁয়। কর্মাই সুখ-ছুংখাদিজনক, 
কশ্মের প্রয়োজক | সেই কর্ম সমূলে বিনষ্ট হইলে আর বন্ধের কারণ 
কিছুই থাকে না। সুতরাং এ জগত্তে আর আমিবার কারণ থাকে না। ধাহার! 
স্বগবানের নিত্য পার্ধদ, তাহার! লীলার্ধে ভগবানের সহিত অবতীর্ণ হইলেও 
সাহারা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া! অবতীর্ণ হন, মাঁয়াবদ্ধ জীব- 
বন্দ ভীহাদিগকে চিনিতে পারে না। যদি বল, ভগবানের অবতারের আব- 
শ্টকতা কিঃ অতিুর্পম, বিদ্ব-সঙ্কুল, ভীতিপুণ্ণ, তিমিরারুত পথের উপযুক্ত 
পথপ্রদর্শক নায়কের অবশ্বু প্রয়োজন আছে । তীাহারই আলোক-বগ্তি লক্ষ্য করিয়! 
আমরা সে পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ। ভগবান স্বয়ং কি বলিতেছেন, দেখুন 
প্যছাপ্যহং নবর্তেয় জাতু কশণ্মণ্যতন্দ্রিতঃ, উৎসেদেয়ু রিমে লোকা, ন কুরাং 
কর্মী চেদহং৮ অনলসভাবে যদি আমি কখনও করছে প্রবৃক্ঞ না হই, তাহা- 
হইলে জগতের এই মনুষ্যগণ উৎসন্ন হইয়া যাইবে । ভগবানের কর্মের 
বিরতি নাই। অনন্ত সৌরজগৎ, বিশাল ব্রক্ষা্ত, সর্ববত্র, অণু পরমাণু মধ্যে 
তাঁহারই 'অনস্তশক্তির কাঁধ্য চলিতেছে । যে চক্ষুত্মান, সেই তাহা! দেখিতে পায়। 
ইহা ভিন্ন তিনি ভক্তের কাতর প্রার্থনায়, তাহাদিগের প্রতি অনুকস্পা প্রকা- 
শীর্থ এবং দুক্টের দমনার্থ এ ধরাধামে মনুষ্যন্ূপে অবতীর্ণ, হইয়া থাকেন। 


এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন--“এন্ে চাংশকলাঃ পুংস:, কৃয়স্্র ভগবুনু, স্বয়ং. 
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মৎস্য, কুর্ম, বুদ্ধ, বামন প্রস্ৃতি কেহ সেই পুরুষের অংশ বা কলা, আর কৃষঃ 
স্বরং পুর্ণ ব্রঙ্গ সনাতন বিভূ। 
সেই ভগবান আ্ীকৃষ্কই পাপময় কলিয়ুগে পতিত নিরুপায় নর-কুলের 

উদ্ধারের জন্য আ্ীরাধিকার ভাবকান্তি লইয়। “অন্ত কৃষ্ণ: বহির্গোৌর2৮ ভুবন- 
মোহনরূপে শ্রীত্রীশচী মাতার উদরে নিক্ষল পুর্ণচন্দ্ররূপে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ 
হইয়াচিলেন। পতিত-উদ্ধারের নিমি্ব, প্রিয় গৃহিণী ও জননীকে দুস্তর শোক- 
সাগরে ভাসাইয়া জগতে ঘরে ঘরে হরিনাম-স্থধা বিতরণ করিয়া জগত পবিত্র 
করিয়াছেন । ভীর রূপ-মাধুরী নিশিমেষ-নয়নে দেখিলেও তৃপ্তি হয় না। 

রূপং স্বর্ণান্বরূপং বিদধদিহ গয়াগঙ্গয়া সেবিতাজ্বি,। 

কৃষ্ণঃ সম্ভুয় ভূয়ো৷ ভূবি বিমলকুলে গৌরবর্ণে। বিবরণ? | 

স্মারং স্মীরং প্রিযার্ণ, যুগনয়ন-গলব্বারিরারা-ধরোহয়ং | 

তীর্থং তীর্থং মতীর্ঘৈ রটতি রটতি হা রাধিকারাধিকেতি ॥ 

রূপ স্বর্ণানুরূপ, গয়া গ্গ। তীর্থ কোটি তাহার চরণাশ্রিত, এবং সেই রাধা- 

রমণ শ্রীকৃষ্ণই পুনরায় গৌররূপে বিমল ব্রাঞ্গণকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
সন্ন্যাস-গ্রহণ-নিবন্ধন প্রভুর অপরূপ রূপ, বিকৃত হইয়াছিল ' প্রিয়া রাধিকার 
প্রেম-খণ নিরন্তর স্মৃতি-পথে উদিত হওয়ায় জলবর্ধা মেঘব প্রতীত হইতেন। 
সমপাীদিগের সহিত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেন এবং হা রাধিকা! এইরূপ 
বিলাপোক্তি করিতেন । যাহার! খণ শোধ করিতে পারে না, মহাজন তাহা- 
দিগের নামে ধর্মীধিকরণে অভিযোগ করিলে, তাহাদিগের দেওয়ানী জেল হইয়া 
থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভূ প্রিয়া রাধিকার খণ পরিশোধ করিতে না পারায়, স্বয়ংই 
নবদ্বীপ অর্থাৎ দ্বীপান্তররূপ কার! বরণ করিয়া লইয়াছিলেন “অধিক কারা 
আরাধি”. অর্থাৎ অতিরিক্ত কার! বরণ করিয়া লইয়াছি, এমত অর্থও এ 
শ্লোক হইতে আসিতে পারে । আর একটি অর্থও উক্ত শ্লোক হইতে আসিতে 
পারে। অধিক কা আরাধি ? অর্থাৎ হে প্রিয়তমে রাধে ! তৌম] ভিন্ন আর 
কোন্‌ রমণীকে আমি আরাধনা] করিয়াছি? আর কাহাকেও নহে, অর্থাৎ 
একমাত্র তুমিই আমার প্রার্থনীয়া। শান্ত, দাস্তা, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভক্তির 
বিভিন্ন ভাব বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচারিত আছে । কিন্তু, প্রেমময় মধুর ভাব, অর্থাৎ 
প্রেমভক্তি, মহাপ্রডুই জগতে প্রচার করেন। এজন্যই চৈতম্-চরিতামতে 
লিখিত আছে-_“অনর্পিতচরীং চিরাত” বহুদিন হইতে এই প্রেমভক্তি জগতে 
কেহই অর্পণ করে 'নাই। তাহাই বিতরণ করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু নবন্বীপধামে 
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সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি জগতের দুঃখ দেখিয়া 
অবিরত অশ্রবর্ণ করিয়াছেন, জগণ্ডও তাহার জন্য দর-বিগলিত ধারে অশ্র- 
বিসর্জন করিয়াছে । কাঁম-কিস্কর বিষয়ী মানবের হৃদয় বিগলিত করিয়া সেই 
হৃদয়ে নামবীক্র অস্কুরিত করা এই গৌর অবতার ভিন্ন অন্য যুগে সাধিত হয় 
নাই। হৃদয়ের শক্তিতে অন্যাদরীয় হাদয় বিনীত করা এক বৌদ্ধাবতারে আর 
এই গৌরাঙ্গ অবতারেই সিদ্ধ হইয়াছে । 

যদি কেহ মনে করেন, শাস্ত্রে কথিত মাছে বুদ্ধ চ মাতাপিতরৌ সাধবী 
ভার্ষা। স্থৃতঃ শিশুঃ। অপকাধ্য-শতং কৃত্বা ভর্রব্যো মনুর ব্রবীৎ” বৃদ্ধ পিতামাতা, 
সতী স্ত্রী, শিশুপুত্র, ইহাদিগকে শত কুকার্য্য করিয়াও পালন করিবে, ইহা 
মনু বলিয়াছেন । অতএব বৃদ্ধা জননী ও সতী স্ত্রী ত্যাগে শচী-নন্দন পাঁপ- 
ভাগী হইবেন না কেন? এ ব্যবস্থা গুহীর পক্ষে বটে, কিন্ত বিরাগীর পক্ষে 
নহে। স্মৃতি অপেক্ষা শ্রতিই বলবতী, সেই শ্রুতি কি বলিতেছেন, শুনুন 
“যদহরেব বিরক্তেত, তদহরেব প্রব্রজেদিতি” যে মুহুর্তে বৈরাগ্যের উদয় হইলে, 
সেই মুহূর্ধেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে । তাহাতেই পিতৃলোক দেবলোক কৃত- 
কৃতার্থ হইবেন। এবং তাহাতেই সর্ববশান্জ্রের মধ্যাদা রক্ষা হইবে। অলৌকিক 
ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে, জগত্বাসী তাহার জন্য কাদিবে কেন? 
ধাহারাই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারাই জগতের সমক্ষে আশ্মবলি প্রদান করিয়াছেন। 
যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক ইহারা সবাই আত্মবলি দিয়! জগতের গুরু হইয়া 
চিরপুজ্য হইয়াছেন। অর্থ দিয়া, ভূমি দিয়া, অন্ন দিয়া, মানবের যে হিত সাধন 
করা যায়, তাঁহ! তি তুচ্ছ। যিনি প্রকৃত জ্ঞানদান পুর্বক গন্তব্য পথ 
দেখাইয়াছেন, তিনিই নর-কুলের বরেণ্য এবং তিনিই প্রকৃত জীব-হিতৈষী। 
অন্ধকে যিনি হাত ধরিয়া প্রকৃত পথে লইয়া যান, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। 
এই উদ্দেশ্যেই অবতারগণ জগতে অবহীর্ণ হইয়া থাকেন। যাহারা ভাগ্য 
বান, তাহারাই ত্রীহাদিগকে চিনিতে ও. ধরিতে পারে । কঠোর তীব্র ত্যাগ, 
তীব্র বৈরাগ্য প্রদর্শন ন। করিলে, কেহই গুরুর আসনে বসিতে সক্ষম হয় না। 
মহাপ্রভুর বৈরাগ্য অতি তীব্র, পরাকাষ্ঠ।-প্রাপ্ত । তিনি বিষয়ীর প্রদত্ত অন্ন- 
জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাহার মতৈ কামিনী ও কাঞ্চন 
চিত্তে স্থান দেওয়াও মহাপরাধ। পাছে, অপুপরিমাণ পাপ-বিষ-জীবাণু শরীরে 
ংক্রেমিত হইয়া দেহ, মন পতিত করে, এই ভয়ে তিনি পাপের ছায়! পর্য্যন্ত 
স্পর্শ কপ্িতে নিষেধ করিয়াছেন। মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং সভত বিষয়াভি মুখী, 
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তাাকে উৎক্ষিপ্ত করিলে আর কি সেই মন দ্বারা সাধন ভজন হইতে পারে 
এই জন্যই তিনি অত্যন্ত কঠোরতা প্রকাশ করিতেন? এজন্য তাহাকে 
অনেক প্রিয়-স্বহদকেও ত্যাগ করিতে হইয়াছে । সমন্ত্ই লোক-শিক্ষার জন্য । 
ভীহার অভিপ্রায় এই যে মন নানাগামী হইয়া যেন ক্যতিচারী না হয়। 
এই হৃদয়-য়াজ্য একমাত্র প্রাণবল্পভ শ্রীগোবিন্দের অধিকার! অরে যেন 
কেহ এ রাজ্যে আধিপত্য-বিস্তার না করিতে পায়ে । দেই শ্রঁগোবিন্দের 
রাতুল চরণ ছাড়া এ জীবন যেন আর অন্যত্র বিজ্রীত না হয়। দিবারাত্রি 
তাহারই গুণ শ্রবণ ও কীর্ন যেন জীবনের ব্রত হয়। তিনি আমাদের, আমরা 


তাহারই, ইহাই .যেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ হুয়। 
(ক্রমশঃ ) 


জন্ম গু মৃত্যু । ৮ 
লেখক--পশুপতি সরকার । 


জীবনের মাঝে মরণে হেরিয়া * 
কেন কাপে তোর বুক 
ছিন্ন সন ত্যলিয়া কাহার 
নব বাসে হয় দুখ 
(২) 
রঙ্জনীর শেষে দিবস আসেই 
রাত্রি আসে পুনং ফিরে, 
জনমের মাঝে মরণ আসিয়া 
জীবনে দাড়ায় ঘিরে। 


€( ৩) 
দেহের মাঝারে ৫কৌমার যৌবন 
তার পর আসে জরা, 
মৃত্যু তেমনি আত্মার কেবল 
নৃতনের কোলে চরা। 
€₹ ৪ ) 
পতি পর চেতন যেমন 
সূম্য উঠার আগে, 
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আত্মার তেমনি করম-স্পহ। 
| নৃতন করিয়া জাগে। 
(৫ ) 
উদ্বোর যেয়ে নাইক্ক মরণ 
ল। ছলে কণ্মের শেষ, 
ক্কায়ার ফেবল অদল থধদল 
: আম্মার ভ্রমণ দেশ। 
(৬) 
জনম মরণ ধাতাঁর নিয়ম 
নিবারিবে তাই কেরে, 
শঙ্কা কি ভাই, হাসিখুখে তুই 
মরণে বরিয়া নে রে। 


পাক 


সংবাদ ও গস্তব্য। 


শীঞ্রীহরবে নমঃ 
কবিরাজ--শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী 


আমি আনন্দের সহিত সকলকে জানাইতেছি যে নিম্নলিখিত গুষধটী মহামারী 
প্লেগের মহৌষধ । আমি যে যে ক্ষেত্রে এই গুধধটা প্রয়োগ করিয়াছি, সর্বত্রই 
সফলত]| লা করিয়াছি। আমার দু বিশ্বাস এই শুঁধধ ব্যবহার করিলে 
সকলেই আশানুরূপ ফল পাইবেন । গুঁধধটী এই-_. 
পুর্ণ-বয়স্ফের জন্য--. 

১। উৎকৃষ্ট মকরধ্ঙ্জ ১ রতি উত্তম মধুসহ মাড়িয়া কাচা হলুদের রসসহ 
সেব্নীয়। প্রাতে, বৈকালে এবং রাত্রি দ্বশটা ওঁধধের সেবনকাল। 

ছোট ছেলেদের জন্য এবং বৃদ্ধাদির জন্ভে রোগীর বলাবল বিচার করিয়। 
ওধধের সাা-ব্যবস্থা করণীয়। | 

২। ফণী. মনসা গাছের ভিতরের শাস বাটিয়া অমিতে গরমকরতঃ ঈষৎ 
উষ্ণ অবস্থায় গলার, কুচকীর, বগলের ও অন্তান্ত ফোল। গ্রশ্থির উপর প্রলেপ 
দিয়া ভালরূপে বাঁধিয়া দিবেন। দিবসে ২।৩ বার গ্রলেপ ব্যবস্থা । 
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৩। পুরাতন গব্য দতস কপূর মিশাইয় মস্তকে ও কপালে মালিস 


করিবেন। 
৪1 পিপাসায় বাইবিড়লের সহ জল সিদ্ধ করিয়া উত্ত ঈষৎ উষ্ণ জল 


পান করিতে দিবেন। 





কবিরাজ-_শ্রীসদানন্দ ্রক্মচারী। 
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পদ্মাগর্ডে রাজবাড়ীর ৩০০ বগুসরের মঠ লোপ। 
খুঁটায় ষোড়শ শভাব্দীর ব্বনাম-ধণ্য হিন্দু রাজা টাদ রায় ও কেদার রায় 
কর্তক তাহাদের মাতৃদেবীর চিতা-তস্মের উপর বছু-কারুকার্ধ্-খচিত এই ম৫ 
স্থাপিত হইয়াছিল। তিনশত বতুসর যাব এই মঠটা প্রকৃতির সঙ্গে বহু যুত্ 
করিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া সেই সাধবী সতী রমণীর মাতৃত্বের চিহন-স্যবূ” 
সগর্বেব উন্নত-শিরে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু আজ তাহার সে গর্বব চিরতটে 
কীত্ডিনাশার অতলসলিলে নিমজ্জিত হইল। বিক্রমপুরের শেষ প্রাচীন কীত্তিং 


লোপ পাইল। 





সন্দেশ-সম্পাদকের অকাল মৃত্া। ন্ুকুমার রায় বিগত ২৪শে ভাদ্র সোম 
বার বেল! ৮ ঘটিকার সময় পুত্র, ভ্রাতা, মাতা, সহধর্মিণী, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিবে 
অকুল শোক-সাগরে 'ভাসাইয়া চিরশান্তি-নিকেতনে চিরশান্তির আশায় গম 
করিয়াছেন। তিনি হান্োদ্দীপক অথচ শিক্ষাপ্রদ, নীতিমূলক কবি 
করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্ত্তঃ তিনি 
প্রতিভাশালী স্থলেখক। আমরা তাহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শো 
সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি । ভগবান তাহার আত্মার স্দগতি বিধান করুন এ 
শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সান্ত্বনা প্রদান করুন--ইহাই কামনা ! 


হাজার 


নিঃস্ব-হিতৈথিণী সত ও অনাথ-আাশ্রম। আগামী ২৯শে ভাদ্র শনিব 
তারিখে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ১৮২নং বহুবাজারস্থ ইতডিয়ান আর্টস্কুল ভবা 
সভার যোড়শ বামিক অধিবেশন হইবে। কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটার চেয়াঁ 
ম্যান মাননীয় শ্রীযুক্ত হুরেন্্রনাথ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন অন 
করিবেন, এইরপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমর! সভার সাফল্য কামনা করি 
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হিন্দু-পাত্রিক। 


৬5শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড এ ১৩৩০ সাল | 
| কার্তিক। | 
শম সংখ্যা ! ১৮৪৫ শকাব্দাঃ 


শশোকৈর প্রতি সীতা । 
লেখক--সম্পাদক | 


হে অশোক! দিতে আজি শোঁকে শন্ডি মন, 
আলিয়াছ €েথা অকপট মির সম। 
কতই বার্সিতে ভাল অযোধ্যা ভবনে, 
ছিন্ন যবে পতি-গেহে_- তোমার কাননে । 
ভাল বাপিভের্ন মোরে পিতা দশরখ, 
দেবর লক্মমণ। প্রিক্প শত্রুর? ভরত । 
মাগুবী উত্চ্ধিলা আর শ্তকীত্তি মোরে। 
সদাই রাখিত নিজ বুকের ভিতরে । 
কন্যাসম গ্লালিভেন যত শঞ্রীগণ 
করিত আদর কত পুরবাসী জন । 

আর রসনায় নাহি আসে ভার নামঃ 
ধার চিন্তা মাত্র প্রাণে উপচে আরাদ । 
৫ 


১৯৪ 'হিন্দু-গত্রিক। । [৩০শ বর্ষ, কাঙ্িক 





ফেমনে বলিব সে প্রেমের ্বাভীরতা, 
অগুমাঞ্জ ক্লেশে মম গাইতেন ব্যথা । 
ছায়াম মোরে নিত্য সহচরী করি, 
রাখিত্তেন নিজ পাশে দিবস শব্বিরী। 
কোথ। আজি প্রাপারাম, কোথা মাতৃগণ ? 
দেবর, ভগিনী কোথা--অফোধ্যা-ভবন ? 
মাতৃসম সেবিত সে প্রাণের লক্গমণ-_- 
নাহি জানি আজ কত করিছে রোদন ! 
ঝরিছে নয়ন মম, নহে মম তরে, 
স্মরিয়া তাদের ছুঃখ হাদয় বিদরে ! 
এসেছ সান্ত্বনা দিতে সফলের হয়ে, 
তাহাদের পুঞ্তীভূত শ্লেহরাশি লয়ে । 
অশোক-মুরতি তুমি, তব অঙ্গে অঙ্গে-_ 
আনন্দের শিহরণ, কুস্থমের রঙ্গে ! 

হায় বিধি! একি দেখি! অশোক যে জন, 
মম দুঃখে ঝরিতেছে তাহারে! নয়ন ! 


অথবা আমার শোক এতই গভীর-__ 
যাহে অশোকেরো নেত্রে আনে অশ্নীর ! ! 


“েপি। 
লেখক--সম্পাদক । 


স্বপ্ন শব্দে নিদ্রাও বুঝায় এবং নিদ্রাকালে আমাদের মনে যে চিন্তার 
উদয় হয়, তাহাও বুঝায় । জাগ্রত অবস্থায় আমর! জ্ঞানেজ্সিয় সমুহের দার! 
অর্থাৎ চঙ্ষু, কর্ণ নাঁসিকা, জিহবা, ত্বকৃ দ্বারা যে ভ্তানলাভ করি, সে 
আমাদিগের মন দ্বারাই লাত করি । অন্যমনস্ক হইলে, কোন বিষয় আমাদের 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন যে কোন এক 
বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত খাকিলে, চক্ষু, কর্ণ বা নাসিকা যাহা দেখে শুনে বা আত্মাণ 
কবে, তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। ত্বক ও জিহ্বার সম্বন্ধেও 
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এরূপ হয়।॥ নিবিষ্টচিন্তে কোন শারীরিক অনিষ্ট সম্ভাবনার কার্য সম্পাদন 
সময়ে, সামান্য শারীরিক অনিষ্ট সংঘটিত হইলে, তাহার জ্ঞান জন্মে না, 
অন্যমনস্ক হইয়া আহার করিলেও, লিহবা! দ্বারা রসান্বাদন হয় না। কোন, 
এক বিষয়ে নিবিষ্ট-চিন্ততার তারতম্যানুসারে আমাদের বিষয়ানস্তরেদ জ্ঞানের 
তারতম্য হইয়া থাকে.। 

মনের ছারা জ্ঞানেন্দিয-লন্ধ জ্ঞান আমরা-_-কশ্মেন্দিয় দারা, কার্যে নিযুক্ত 
করি। চক্ষুর দ্বারা কোন আহাম্য বস্ত দেখিলাম, পদ ও হস্তের ব্যবহারে উহা 
গ্রহ করিলাম, পরে মুখ দ্বারা উহা! আহার করিলাম । আহারের সময় 
রসন। দ্বারা উহার স্বাদ করিলাম-_নাঁসিকা দ্বারা উহার সুগন্ধ বা ছুর্ন্ধ অনু- 
ভব করিলাম । তাক ক্রিরাই এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়৷ থাকে। 

জ্রাগ্রতাবস্থায় মনের স্বাধীনত। নাই । আমি মনে করিলাম আমি এই সময় 
নিদ্রা যাইব না, নিদ্রা আসিল না! এই আমি লিখিতেছি, আমি লিখিব মনে 
করিয়াছি বলিয়া আমার মন আমার হস্তের দ্বার লিখিতেছে । মনে করিলাম, 
লিখিব না, অমনি হস্ত লেখনী ত্যাগ করিল। মনকে যে সংযত করে, তাহাকে 
আমর। আত্মা বলি, এই আত্মাই আমি, এই আত্মা সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা |. 
মনকে আত্মার প্রধান মন্ত্রী বলিলে বলা যায়। রাজা যে কেন কার্য করেন, 
ধনের দ্বারাই করান। কিন্তু মন মন্ত্রী অন্যান্থ ইন্দ্রিয়ের বড় অনুগত । 
তাহারা মনকে অনেক সময় কুপথে লইতে চেষ্টা করে। চক্ষু একটা নুন্দর, 
বন্ধ দেখিল, দেখিয়া মনকে উহার সংবাদ দিল। উহা! পরস্ব, উহা ততন্বামীর 
অনুমতি ব্যতীত আমার লইবার অধিকার নাই; কিন্তু মন অসংযত হইলে 
অমনি লোভ বশতঃ উহ অপহরণ করিতে অভিলাষ করিল । এই সময় মনকে, 
ংঘত কর প্রয়োজন হয় । অনেক সময় মন এতই দুর্নিগ্রহ হয়, যে উহাকে 
সংযত কর! কঠিন। পুনঃ পুনঃ শাসন দ্বারা উহাকে আজ্ঞাধীন করিতে হয়। 
না করিতে পারিলে, মহা অনিষ্ট সংঘটিত হয়। 

জাগ্রভ অবস্থায় মনকে “সম্যক বা আংশিক ভাবে সংঘত করা বায়, কিন্কু 
নিদ্রিত অবস্থায় মনের অবাধ ক্ষমতা । তখন মন আপন * মনে কার্য্য করিতে 
থাঁকেন। জাগ্রত অবস্থাতেও অনেক সময় আমরা স্বপ্ন দেখি। মনের শাসক 
হাল ছাড়িয়া দিয়া বসেন। কিন্তু মনকে যদি ক্রমশঃ সংঘত কর! যায়, 
ডাহা হইলে নিদ্রিত অবস্থাতেও সে পুর্ববাভ্যাস ও সংঘম বশতঃ বিশেষ কোন' 
অনিষ্টকর কার্য্য করিতে পারে না। 


১৯৬ ভিন্রু-পরিিক।। [ ৬০ বর্ষ, কার্তিক 


হয়ত কোন রালক স্বপ্নে বৃক্ষ আরোহণ করিয়া পাখীর ছানা পাঁড়িতেছ্ছে। 
এই স্বপ্পের কারণ ছুই গ্রকীর হইতে পারে। হয় €স নিজে জাঙাত অবস্থায় 
পাখীর ছান! পাঁড়িয়া থাকে, এবং তাহাতে তাহার মনের তম্ময়ত্ব হইয়া 
গিয়াছে, অগবা। অন্য বালককে সে পাখীর ছানা পাড়িতে দেখিয়া, তৎবিষয়ে তাহার 
রিশেষ আনক্তি জন্মিয়াছে । মেই সেনিদ্রিত হইল; তাঁহার মন তখন পাখীর 
ছীন! লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল । €স গাছে চড়িল হঠাৎ পড়িয়া গেল-_ 
এ সব স্বপ্নের খেলা । সে গাছে চাড়ে নাই, পাখী ও নাই, গাছও নাই, যথার্গ 
পড়িয়াও যাঁয় মাই, কিন্তু জাঁগাত অবস্থায় পড়িয়া যাইবার প্রাকৃকালের যেরূপ এবং 
পড়িয়া গেলে, হ্গপিণ যেন্ধূপ কম্পিত হয় তাহার তাহ। লবই হইল। শারীরিক 
ক্রিয়। সব হইল | বৃক্ষ হইত পড়িলে বা পড়িবার সময তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, 
নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলেও অনেকক্ষণ ধর্িয়! তাহার জৎকম্প হইতে গাকিল। এও 
হইতে পারে, এবং অনেক সময় প্ররুত হইয়াছে যে বালক নিদ্রিতাবস্থাতেই 
গাছে চড়িয়া পাখীর ছান। পাড়িয়া উহা পিগ্ুরে রাখিয়া নিজ শধ্যাঁয় পুনর্ববাঃ 
আসিয়া শুইয়াছে_জঅথঢ পরদিন তাহার সে বিবয়ে কোন জ্ঞানই নাঁই। 
যা কিছু করিয়াছে স্বপ্পের ঘোরে করিয়াছে এবং পরে গ্নেই স্্র ভুলিয়া গিয়াছে। 
'এবূপ দৃক্টান্তও আছে ষে কোন কোন গণিতজ্ঞ নিদ্রাবশে--জাগ্রত অবস্থায় 
যে কঠিন অঙ্কের সমাধন করিতে পারেন নাই, স্বপ্মে তাহার সমাধান করিয়া! 
কাগজে তাহ। লিখিয়! রাখিয়ীছেন, অথচ €স বিষয়ে তাহার জ্বান নাই। লেখক 
যখন ১৮৮৩ সালে আরা গভরগমেট ক্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন্‌ 
তাহার গৃহে তাহার একটা বন্ধু বাস করিতেন। এ বনু স্থানীয় কোন 
গভর্ণমেন্ট আফিসে টাকরি করিতেন। একদিন গত্ুষে তিনি আমাকে একটি 
[লিখিত ইংরাজী বক্তৃতা শুনাইলেন, বলিলেন দেখুন দেখি আপনি ইহ কখনও 
শুনিয়াছেন কিনা । আমি বলিলাম যে এ বক্ৃতীর ভাব ও ভাষার সহিত্ত আমার 
ভাব ও ভাষার এত্ত সাদৃশ্য দেখিতেছি ধে উহা! আমার বক্তৃতা রলিয়াই বোধ 
হয়, কিন্তু আমি ত এইরূপ বক্তৃতা কখনও দেই ল্লাই, কিম্বা উছার পাও" 
লিপিও গ্রস্ত করি নাই, কিন্থু আমার ঈষত ভাবে মনে হয় যেন কাল 
ত্বপ্পে আমি কি. বলিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন যে আমি নদ্রিতা- 
রস্থায় সজোরে কথা বলিতে লাগিলামং তখন তিনি জাগ্রত ছিলেন। কথাগুলি 
অসম্বদ্ধ নহে দেখিয়া তিনি কাণগ্র কলম লইয়া--যাহা বলিতে লাগিলাম, 
তাহাই লিখিয়' লইয়াছেন। এবং ভিনি আমার সেই বক্তৃতা পড়িয়া আমাকে 
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্চনাইলেন। প্রত্যেক বাক্তিই নিজের বা বন্ধু ান্ধাবের জীবনে , এরূপ প অনেক 


ঘটন। দেখিধা থাকিবেন, অনেককেই স্প্মে কথা বণিতে শুনা যায়। বোবায় 
প্রা ব্যাপারটা অনেকেরই পরিজ্ঞাত। স্বপ্পে কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে, 


কিন্তু ভয়েতে শব্দ বাহির হইতেছে না, কেবল গো গো গব্দ রুরিতেছে। 
স্বপ্নে ভিন্ন ভিম্ন অবস্থায় আমাদের সমস্ত কশ্মেন্দ্িয়েরই ক্রিয়া হইয়। থাকে । 


অনেকে স্বপ্রাবস্থায় আহার করেন, এবং মল মুত্রাদি ত্যাগ করেন। ইহার 
বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গ্তোক ব্যক্তি জাগ্রত হইবা মাত্র যদি তাহার 


ব্বপ্ন সমুদয় লিপি বর্ষ করে, তাহ। হইলে তাভার জীবনের গতি উর্দ 
দিকে বাঁ অধোদিকে হইতেছে, সে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া তাহার 
প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারে। যদি কোন র্যক্তির স্বপ্ন পরদ্রবা!পহরণ ব! 
পরদারাভিমর্ষণ ব প্রাণিহত্যাদিমুখী হয় তাহা হইলে ভাহার মানর জবস্থ। সে 


মল, তাহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না। ল্দপ্ন আত্ম-পরীক্ষার একটি উপায় । 
'এতশ সম্বন্ধে ১৯০৭ সালে আমি মতসম্পাদিত ব্রঙ্গচারা নামক ইংর।ভী পত্রিকা 
মাহা লিখিয়াছিলাম ত্বাহা নিম্বে উদ্ধৃত করিলাম £__ 
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“পরের স্বপ্ন আমাদের জানিবার সন্তাবনা নাই, কিন্ত নিজের স্ব আমর! 
অনেক সময় ধরিতে পীঞি। আমার স্বপ্ন ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, আমি 
স্বপ্পু দেখিব কি না দেখিব--ইহা আংশিকভাবে এবং পুরণ সংযত ব্যক্তির পঞ্গে 
সম্পুণভাবে আমাদের আয়ন্ত। 

স্বপ্রের কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । ন্ুযুণ্ডি সময় স্বপ্প দর্শন হয় 
সা। স্বপ্ন সব সময় অলীক হয় ন1। অনেকেই জানেন থে অনেক নাত্বীয় 
জনের মৃচ্যু হইলে ম্বত্যু সংবাদ পাইবার পুর্বেবেই স্বপ্পে উহা! দেখা গিয়া 
খাকে। তবিষ্বৎ অনেক ঘটনাও স্বপ্পে দেখা যায়। আমি এরূপ ব্যাপার 
নিজের ও পরের সম্বন্ধে অনেক দেখিয়াছি এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তিও দেখিয়।- 
'ছেন। স্বপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরা নানাবিধ স্বপ্নের নানাধিধ ফল ব্যক্ত করেন, তাহ 
কোন সময় ফলে, কোন সময় ফলেও না। মনে করুন একজন স্বপে দেখিল 
তাহার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে? জানা গেল যে স্বপ্ন দেখিবার সময় সে ব্যক্তি 
জীবিত, ফিস্তু ইহাও হইল যে এস্বপ্প দেখিবার সপ্তাহ পরেই যথার্থই তাহার 
মৃত্যু হইল। আবার অনেক সময় কাহারও পিতার মৃত্যু হইল, তিনি অতি 
দুর দেশে থাকিয়াও সেই রাত্রিতেই উহা স্বপ্পে দেখিলেন। পরে পত্রের দ্বার! 
অবগ্রত হইলেন যে স্বপ্ন যে রাত্রিতে দেখিয়াছেন, তাহার অল্প পুর্বের্বই 
পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে । ইহা কার্ধ্য কারণ সম্বন্ধ অর্থাৎ মৃত্য হইয়াছে, এবং 
তজ্জন্য স্বপ্ন দর্শন, না মৃত্যুও হইয়াছে, স্বপ্নও দেখিলাম__কাকতালীয় মাত্র । 
যদি স্বীকার করিয়া! লয়েন যে আত্মার গতি অবাধ, তাহা হইলে স্মুলদেহ- 
বিহীন আত্মার তারা এ ঘটন! দৃষ্ত হইবার কোন বাধা নাই, এবং তাহ! 
নিদ্রিত অবস্থায় মনের গম্য হওর়ীয় উহা স্বপ্ন মধ্যে পরিগণিত। তত্বদর্শী 
ব্যক্তিদিগের জাগ্রত অবস্থাতেও দূর প্রদেশের কোন কোন ঘটন! দেখার বৃত্াস্ত 
বিরল নহে। আমাদের শাস্ত্রে ইহার বহু দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্ত 
এ সমস্ত অনুভূতিগম্য, ইহার মীমাংসা! তর্কের দ্বার সম্ভব হয় না। অর্থাৎ 


১৮৩ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৬০শ বর্ধ, কাণ্তিক 


নিদ্রাবস্থায় সর্ভা ঘটনা ন্সবগত হওয়াকে ঠিক স্বগ্ বলা যায় লা) উহ 
আত। দার। বস্ততঃ কিছু দেখা; জাগ্রত অবস্থাতেও উহা হইতে পারে 
এবং হইয়া থাকে । আমরা স্বশ্সটী বলিতে যাহা বুঝি উহা! মমে যে সমস্ত 
ভাব আমরা পুর্রীকৃত করিয়া রাখিয়াছিঃ তাহাদের লইয়া মানয় খেলা; কিন্ব। 
শরীরের অবস্থা হেতু আমাদের মস্তিফধের ক্রিয়া) কিম্বা মানসিক চিন্তার 
সাহচর্ধা ও পারম্পর্য লইয়া মদে ক্রিয়া! । 

কিন্ধ অনেক সময় জামরা যে সত্য ঘটনা দেখিতে পারি। উহা প্রত্যন্গ 
জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞাম এবং উহ। মিদ্রাবস্থায় যেরূপ হইতে পানে জাগ্রত অবস্থায়ও 
সেইরূপ হইতে পারে । অমুক স্থানে তমুকের মৃত্যু হইলে; তত্ক্ষণাণ্ড মানসিক 
তারের দ্বারা এ সংবাদ আমি পাইতে পারি; চাই আমি মিপ্রিভ থাকি চার 
আমি জাগ্রত থাকি। ূ 

স্বপ্ন যতই অলীক হউক না কেন, উহার ফলাফল কিন্ত্র অলীক নহে 
এবং স্বগ্প দ্বারাই আমরা আমাদিগকে ভাল করিয়া চিনিতে পীরি। এক হিসাবে 
এই সমস্ত বিশ্বই স্বপ্ন? যতক্ষণ সূপ্ধ দেখি) ততক্ষণ সূ্ধ অলীক নহে, কিন্ত 
নিদ্রা ভাঙ্গিলেই সূপ্ধ অলীক বলিয়। প্রাতীয়মান হয়। 

আমাদের বর্তমান জাগ্রত অবস্থার যে কেবল নার বাবহারিক সত্তা আছে, 
উদ্তয তক্তঃ যেকোন অস্থি নাই, তাহা। তৰ্কজ্ঞান দ্বার জাগরিত না হইলে 
বুঝিবার সাধ্য মাই। যখন তন্বজ্ঞান হয় খন এই জগণ্ড সৃগ্সের ম্যায় অলীক 
জ্ঞান হয় এবং ত্রক্ষই একমাত্র সত্য বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু যেমন সৃপ্ণ 
সৃপ্মকালে সভ্য। এবং তাহার উপকারিতা ও ভাল মন্দ আছে, তদ্রপ যত- 
দিন ব্যবছারিক জগৎ থাকিবে, ততদিন তাহার সম্থন্ধ ও ভাল মন্দ থাকিবে। 


পথিকের প্রতি । 
0 (লখক--সম্পাদক। 
পধিক-প্রবর ! কোথা শ্হতে এলে ? 
কৌথা যাবে পরে।_কেনবা আসিলে 


ঘদি নাহি জান; চিত্তে কি কখন 
, জন্মে অভিলাষ ভ্ঞানিতে* সে সব? 


৭ম মংখ্য ] সমাধি । ২০১ 


স্খ-দুঃখ-আোত বহে অনিবার 
সর্বদা সচল জীবন তোমার ! 
কু কি বাসন হয় তব মনে 
অচল পুর্ণন্থে গ্রতিষ্ঠিত হ'তে ? 
ধন, যশ, মান, সৌন্দর্য, যৌবন 
কভু কি পেরেছে তোমা শান্তি দিতে ? 
যদি নাহি পারে; কভু কি হয়েছে 
ংসারে বিরাগ মনেতে তোমার ? 
যদি হয়ে থাকে, তবে কার প্রতি 
তব অনুরাগ, বল দেখি মোরে ! 
তিনি কেবা হন, কিবা তার গুণ, 
কিবা রূপ 'তার--জান কিহে তুমি? 
যদি নাহি জান, কড় কি করেছ 
সন্ধান তাহার ? যদি করে থাক, 
বল তবে মোরে, কি পেয়েছ তুমি? 
যদি পেয়ে থাক, দেখাতে কি পার 
তোমার সেধন? যে ধনের লাগি 
হয়েছ বৈরাগী, পথিক-গ্রাবর ! 


সমাধি । 


লেখক--জ্রীরাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 
( দ্বিতীয় প্রস্তাব ) 


সমাধির প্রকারভেদ পুর্বেব উক্ত হইয়াছে! সমাধিটা' একটি চিত্তধর্্মী। 

চিত্তের এই ধর্মাটী প্রন্থপ্ত ভাবে থাকে, প্রবত্ত দ্বারা ইহাকে উদ্ধদদ্ধ করিতে 

হয়। ইহাই যোগশাস্ম্ের মন্দ । প্রযত্বের ফলে সমাধি লাভ হইলে তাহা 

ক্রমে পরিপন্ক হইয়া অসম্প্রজ্জাত যোগ বা অসম্প্রন্ঞাত সমাধি, বা নির্বা্ 
২৬ 


২৪২ হিন্দু-পত্রিক1। [ ৩০শ বর্ষ, কাঠিক 


জমাধিতে :( মির্বিবিল্প সমাধিও ধল! হয়) পরিণত হয়, এবং তৎপরেই 
মুক্তি হয়। এই মুক্তি 'লাতের উপায় নির্দেশ করাই যোগ-শাস্ত্রের প্রকৃত 
উদ্দেশ্ট.। সমাধি-প্রজ্ঞ। ও তজ্জ সংস্কীরসহ চিন্ত ধখন স্বকারণ প্রকৃতিতে প্রভি- 
(লোম ক্রমে লীন হইয়া ঘায়, মার সুৃধিকারে প্রবৃত্ত না! হয়, অর্থাৎ একে- 
বারে নষ্ট হইয়৷ যায়, 'খন পুরুষ সৃক্ূপে চিরতয়ে প্রতিিত হন, ইহাই মুক্তি, 
সর্বব দুঃখের অত্যন্ত নিবুত্তি শা পরমানন্দ সমাপভিন। চিত্তনাশই মোক্ষ,--. 
'পুর্বেবেই বলিয়া! রাখিরাছি। সমাধি যে চিত্তেরই ধর্ম, ভাহাতে সংশয় করিবার 
(কোন কারণ নাই । 'যোগ-স'মাংসকগণই ইহ! বলিয়া গিয়াছেন। নিরোধটাও 
একটা চিনধর্্ম | 
“যোগঃ সমাধি । স চ সার্দধভৌমশ্চিন্রস্যা ধঙ্মাঃ ॥৮ 
ব্যাসভাম্য, পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ ১ সুত্র । 

অর্থ । যোগ শব্দের অর্থ সাধি। ইহা চিত্তের একটী সর্বভৌম খন । 

চিত্তস্ত দ্বয়ে ধর্মমাঃ পরিদুষ্টাশ্চাপরিদৃষ্টাশ্চ, তত্র প্রভ্যয়াঘ্রকাঃ পরিদৃষ্টাঃ 

বস্কমাত্রাত্মকা অপরিদৃষ্টী, তেচ সইপ্তব ভবন্থি 'নুমানেন আপিত বস্ত- 
মাত্র সন্ভাবাঃ, 

নিরোধ ধঙ্মসংঙ্কারা পরিণামোহথ জীবনম্‌। 
চেফ শল্তিশ্চ চিন্তশ্য ধশ্মাদর্শনবর্ভিতা ॥ 
ব্যাসভাম্য, পাঃ দঃ বিভুতিপা, ১৫ সু? 

ভাবার্থ £-_নিরোধ টিন্ডের একটা অপরিদৃষ্ট ধর্্া। 

প্রশ্ন হইতে পারে চিত্তেরই ধণ্ম, অথচ তাহা স্বাভাবিকক্রমে জাগরিত 
ব| পরিস্ফ,ট হয় না কেন? তাহার জন্য এত আয়াস বা প্রযত্র করিতে হয় 
কেন ? ইহা! সর্বদাই প্রন্থপ্ত (90910008100 বা 40600) কেন? 

এইরূপ অনুযোগ যুক্তিযুক্ত নহে । অনুশীলন ব্যতীত কোনও বৃক্তিই ত 
তীক্ষ বা শাণিত হয় না। এই যেখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক জগদীশ, অনুশীলন 
ব্যতীত তাহারও কি প্রতিভ। পরিস্ফ, হইয়াছে? ন্ুতরাং এইরূপ অনুযোগের 
অবসর দৃষ্ট হয়না । যে সমাধি-ধর্্ম চিন্তে বিকশিত হইলে, জগদাপ্যায়িত, 
চিন্ত পরম পরিতৃপ্ত, ুঃখরাশি সমুলে বিনষ্ট, জীব পরমানন্দ ধারায় চিরতরে 
আধ্নুত হইয়া যায়, সেই পরমা শন্তিধার প্রাপ্ত হইতে কোনও যত্ের 
প্রয়োজন হইবে না, কোনরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না, ইহা অলস 
ভামসিক জনের মনৌরণ মীত্র। প্রশ্নটা একেবারেই বিচারসহ নহে। 


ণম সংখ্যা ]. জমাধি । ই০্শ্ত 


পা পা শা পপ জী এ পথ ০ আচ 
সপ স চি পপ সপে ২ কাত শি পিসি পপি শিশির শিস শশী পিস পপি তান পশিসপীত পিস পা পাপ সী আসা সস 
সা পপি শসার 


টি 


যোগ শব্দটার পারিভাষিক বিভিন্ন অর্থও সোহহংগীতোক্ত প্রথম কবি- 
তায় ইঙ্গিত করা. হইয়াছে । যদি বাঁপক, সর্নগ্রাসী, শ্বন্দর কৌন সঃচ্তা. 
দিতে হয়, তবে মহষি দৈপায়ন-কুত ভগবদগীতায় বণিত, শ্রীকৃষ্ণ মুখবিনি-হ্ততে 
সংজক্াটার' উল্লেখ, করিলেই হয়__ 

“যোগহ কর্ধাস্থ কৌশলম 1” 
ভগবদগীতা, ২য় অত,৫০ শ্োক। 

ঘে কোন কর্ম-নিষ্পন্তির কৌশলাকই মোগ শব্দে আখ্যাত করা যাইজে, 
পারে। তখন “পুল্প্কুত্যো বিয়াগোহপি যোগসংজ্কতম্” বলিল িয়োগে" 
যোগবুদ্ধির বিশ্মায় অপসারিত হইবে। 

ফলত পুরুষকে প্রকৃতির কার্য চিন্তবন্ধন হইতে বিযুক্ত ব৷ মুক্ত করিবার 
প্রকুষ্ট উপায় বা কৌশলের নাম যোগ'বা সমাধি । পরিদৃষ্ট প্রত্যয়াস্থাক বুঝজি 
নামক চিন্রধশ্দমের নিরোধ দ্বারা সম্পন্ন হয় ঝঁলয়া, তাহা মুখাতঃ যোগশাস্- 
কগিত উপাঁয়ের দিকে লক্ষা করিরা, যোগশখব্দে অভিঠিত। আর বিশ্/দ্ক, 
ইপনিষদান্সতব্-শ্ববণাদি দ্বার: নিগণ ব্রহ্গ'বা চিতস্বরাপে উৎপন্ন চিত্তে: বু, 
বাপাতারূপ জ্ঞান ধারার দিকে লক্ষা করিয়। (বেদাম্ম মতে “নান্তাঃ পস্থাঃ 
বিষ্ঠাতেহয়নায়”) সেই পথ ব|.উপার বা কৌশলকে জ্ঞান-পথ, বা! জ্ঞানযোগ 
বা' শুধু জ্ঞান নামে ( ভগবদগাতোক্ত সাংখা নামে) আখাত করা হয়। 
ধোগ-পথাঁবলম্িগণ যাই বলুন, ভীহাঁদের পথ-প্রদর্শক প্রামাণিক পাতগ্ুলাদি 
যোগশাস্্রের চরম সিদ্ধান্ত কিন্তু বেদান্থের বিশুদ্ধ ভদ্ভতান পথেরই পরিপোষক "। 

পাতঞ্জল দর্শনে বিডুতিপাদোক্ত ৫৫ সুত্র, ও. তাহার ভাম্যটী আলোচন?, 
করিলেই এত সম্বন্ধে সংশয়-নিরাশ হইবে। 


“অন্রপুরুষয়াঃ শুদ্ধিসধূম্যে কৈবল্যমিতি”' 
পাং.বিভৃতিপাদ, ৫৫ পুর ॥ 


“যদ, নিধূতরন্তন্তসোঁমলং বুদ্ধিসন্ং পুরুষস্তান্যতা প্রজায়মাত্রীধিকারং দগ্ধী- 
রেশবীজং ভবতি _তদা পুরুষস্য গুদ্ধিসারূপামিবাপন্নং ভবতি, তদা. পুরর্ষহ্য: 
উপচর্ধিত ভোগঠভাবঃ শুদ্ধিং, এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতীশ্বরস্তানীশ্বরশ্থয: 
বা রিবেকজজ্ীনভাগিন ইত্তরস্ত, বাঁ, নহি দগ্ধক্রেশবীজস্তয ভ্তানে, পুনরপেক্ষা। 
কাচিদস্তি, সন্তশুদ্ধিদ্বারেটততৎ সমাধিজমৈশর্্যঞ্চ জ্ঞানপ্চোপক্রাস্তম্,. পরমার্থতন্ত 
্নাদর্শনং নিবর্ততে, তম্মিনরিবৃত্তে ন সম্ধ্যতরে ক্রেশা, ক্রেশান্ভাবাৎ কর্ম-বিপাকা- 
ডাঁবঃ চরিতাধিকাঁরাস্চৈতস্যাসবস্থায়াং গুণ ন পুরুষস্য পুনদৃশ্ঠিবেনোপতিষ্তস্কে 
চপুরতষস্ত টকবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমধত্র স্ট্যেতিরমলঃ. কেবলীভুপ্গতি ॥৮ 


২০৪ তিন্দু-পরিকা। [৩০শ বর্ম, কান্তিক 


ভাবার্থ-_চটিন্ত যখন শুদ্ধ বা নিশ্মল হয়, তখন অবিষ্ভা দগ্ধ হইয়া যায়। 
সমাধি হইতে উৎপন্ন অণিমাদি এশর্য্য ও বিবেকজ তারকজ্ঞানের উল্লেখ করার 
উদ্দেশ্য এই যে উহ্বারা চিন্তশুদ্ধি জন্মাইয়া দিতে সক্ষম । তবে অণিমা্দি সিদ্ধি 
হউক বাঁ না হউক, বিবেকজ তারক জন্বনলাভ হউক বানা হউক, অবিদ্া-নাশ 
হইলেই কৃতকৃত্যতা হয়। অবিদ্া1! নাশ হইলেই জ্ভান উৎপন্ন হয়, অন্য কিছুরই 
তখন অপেক্ষা! থাকে না। তঙ্বান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য | 

ইহা হইতে কি সেই উপনিযদ্বাণীর প্রতিধ্বনি শর্ত হয় না? “তমেব 
বিদিতাতিমৃত্যুমেতি | নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্াতে অয়নায় 1” আত্মস্মরূপ জ্বানই মুক্তির 
একমাত্র কারণ, মুল্িলাভের অন্য পথ নাই। 

এখানে আর এক সমস্যা! উপস্থিত। সর্রোপিনিষত্ুসার ভগব্দ্গীতায় 
তগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_ 

যণ্ডসাংখ্যৈঃ গরাপাতে স্থানং তদ ফোগৈরপি গম্যতে | 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্। যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ 
ভগবদগীহা ৫ম অঃ, ৫ শ্লোক । 
ভাবার্থ :-জ্বাননিষ্ঠগণ যে মোক্ষপ্রাপ্ত হন, যোগিগণও সেই মোক্ষই 
প্রাপ্ত হন। তবে “নান্যঃ পম্থাঃ” বল। যায় কিরূপে ইহার সমাধান শ্রীনৎ 
শঙ্কর ভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন--. 

“১৫১৮. যঙ্সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্টেঃ সংন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং 
মোক্ষাখ্যং, তত যৌগৈরপি জ্ঞান-প্রাতুপ্যপায়হ্েন ঈশ্বরে সমপ্য কর্মাণি আত্মনঃ 
ফলমনভিসন্ধায় অনুতিষ্ঠন্তি যে তে যোগিনঃ, তৈরপি পরমার্থজ্ঞান-সংন্যাস- 
প্রাপ্তিদ্বারেণ গম্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ৮৮:৮৯ 

এ) এ, ভাম্। 
ফলিতার্থ এই, যোগানুষ্ঠ।ন জ্কানলীভের উপায়, এবং জান হইলেই মোক্ষ 
অবধারিত। 

পাতগ্রলপ্রোক্ত যোগানুষ্ঠান পরিনিষ্পন্ন হইলে ফল স্বরূপে পরিণামে 
“অণিমাদি এশ্বধ্য* ও “্বিবেকজ তারক জ্ঞান” উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা! 
চিত্তসন্ধ নির্মল হইলেই হওয়ীর সম্তব। কিন্তু তখনও চিত্ত একেবারে রাজ্কোমল- 
বিরহিত হয় নাই। চিত্তসন্্ হইতে পুরুষ একেবারে স্বতন্ত্র এই জ্ঞান চিত্তে 
আহিত না হইলে প্রকৃষ্ট সব্বোদ্রেকের সম্ভাবনা নাই। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে 
বিবেকখ্যাতি নামে অভিহিত কর! হয়। এই বিবেক খ্যাতির গ্রশান্তবাহিতা। 


৭ম সংখা। ) সমাধি ২০৫ 


স্থিত হইলেই ধর্মামেঘাখ্য সমাধি হইয়! থাকে ; এবং ইহাকেই যোগিগণ পর- 
প্রসংখ্যান বলিয়া! খাকেন। এইটীই আবার প্রকারান্তরে দেখিতে গেলে, বেদাস্তের 
জ্বানপথ। এই পথই যোগের চরম উদ্দেশ্য । এই পাথে আরোহণ করিতে 
না পারিলে, প্রকৃত অসম্প্রজ্ঞাত (নিবীজ, বা নির্বিকল্প ) সমাধি লাভের 
আশা হদুর-পরাহত। এই পথে আরোহণ করিবার উপায় বেদাগ্তবোধিভ 
আবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। তাহাই স্তরপরষ্পরাঁয় পাহঞ্জলে উক্ত হইয়ীছে-- 
“অআদ্ধাবীপ্যন্মৃতিসমাধি পা পুর্বিকঃ ইতরেষাম্‌।” 
পাত, সমাধিপাদ, ২০ সুত্র। 

তার্থাৎ এই উপায়ে অসম্প্রজ্ঞাচ যোগ নিষ্পন্ন হয়। ইহা জবান পগেরই 
নামান্তর মাত্র। সম্প্রজ্ভঞাত সমাধি মারেই সালঙ্গুন সমাধি। কিন্তু সালম্বন 
সমাধি নিরবীজ সমাধি উত্পন্ন করিতে পারে না। সালগন-সমাধি-সিদ্ধ চিন্তে 
নব নব সংস্কার আহিত হয়; যোগীর নানাবিধ সিদ্ধিলাত হইতে পারে। 
কিন্তু সেই সঙ্গজ্ভ নিরুদ্ধ করিতে হইবে, নতবা মেই মুক্তি প্রাদ শিরা সমাধি 
উৎপন্ন হইবার আশা নাই । আঁবাব নিবান্জ সমাধিও দুই একার । শভবগ্রন্তায়”- 
নামক অসম্গ্রচ্ভাত যে!গ মুক্তি প্রদান করিতে সক্ষম মহে। 

মুক্তি পরম নিদ্ববুল। যোগশান্্ সেই মুক্তি-পথ নিদ্দেশ করিতে গিয়া, 
এক হিসাবে বিদ্বরাশির বাহুল্য বুদ্ধি করিয়াছে । অভ্যাস ও বৈরাগ্য-- এই 
দুইটাই যোগ লাভের প্রধান উপায়। “অন্ঞাস-বৈরাগ্যাভাং তমিরোধঃ1৮ 
পরে আমরা এবিষয়ে আরো বিস্তার করিব। মোগ-পথের শি্স্তরে যে সমস্থ 
বিভূতি ৰা দিদ্ধির সন্ধান বল! হইয়াছে; তাহা লাভ করিতে ওৎস্তৃক্য হওয়। 
স্বাভাবিক । সামান্য সখ লাভের জন্য জীব যেরূপ লালায়িত, এই সিদ্ধি- 
লাভ শ্থিরতর, এইরূপ জ্ঞান হওয়া মাত্র যোগী তছুদেশ্যে উধাও হইয়া 
ছুটিবে, তাহার সংশয় নাই। স্তুতরাং প্রথম হইতেই বাসনাবল্লরীর মুলে 
জলসেক আরন্ধ হইল। তারপর সিদ্ধি লন্ধ হইলে তাহার পরিত্যাগ *্কত 
কষ্টকর হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। জীব সামান্য ধন জনের 
আশা পরিত্যাগ করিয়! বৈরাগ্য অবলম্বন করিতেই প্রায়শঃ অক্ষম, তারপর 
হুর্লত যোগ-বৈভব লাভ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
বু আয়াসের প্রয়োজন নাই। অথচ তাহা- পরিত্যক্ত না হইলেও, তাহাতে 
বৈরাগ্যোদয় না হইলেও, উচ্চতর অসম্প্রজ্ঞাত মোগের অধিকারী হওয়া যাইবে 
না। স্ৃতরাং মুক্তির জন্য যোগ-পথ যে জটিল, তাহা আর বিভৃতরূপে 


১০৬ হিন্দু-পর্রিকা । [ ৩০শ বর্ষ, কাস্তিক 


বলিকার প্রয়োজন নাই। 'আলস, তামস জনের! অলৌকিক যোশগ-সিদ্ধি লান্ত 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া চিরাভ্যস্ত আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, রজো গুণের 
উৎকর্ষ সাধন করিবে, এবং কিব্খপরিম[ণে কৃতকৃত্য হইবে, ইহাই, কি যোগ-. 
বিভূতি-প্রদর্শনের উদ্দেশ্য £ ন্ধীগণ প্রাণিধান। করিফু। দ্েখিবেন,॥ নতুবঠ 
মুক্তি-পথে এই বিভৃতিয় কি প্রয়োজন ? পাতগ্রল দর্শনেও ইহা, ভঙ্গীক্রমে 
পরিস্ক,ট করা হইয়া । 
“তে সমাধাবুপপগ। ধানে সিদ্ধয়” 
পাত, বিড়তিপাদ, ৩৭ সুর । 

সমাধি কালে প্রাতিভ প্রভৃতি দিদ্ধি উৎপন্ন হইলে তাহা উপসর্গ, কিন্ক 
ব্াপান কালে, উহারা: সিগ্কি নামে আখ্যাত । 

মুক্তি-পণে এই যোগৈশধা কত ভুচ্ছ, তাহা খসিপ্রবর ভগবশুপাদ আ্রীমৎ 
€সাইহং স্বামী স্বপ্রণীত সাহহং গীতায় শিব-মুধে বিজ্ভীপিত করিয়াছেন” 


অস্টসিদ্ধিরূপ মাদক-সেবনে 
মন্দ অত্ভ্ত যোগী যত! 
আহানন্দামু ত- গানেতে বিভোর 


থাকি আমি অবিরত ॥ 
সোহইং গীতা, ২য় সংস্করণ, শিব, ৩৫৫ পৃঃ) 
অনিমাদি তাস্শ্রর্্য মাঁদক-নেশা; অজ্ঞ যোগীরাই ইহার জন্য, এই নেশার; 
জন্য লালায়িত। তাহারা আতস্মানন্দের আম্বাদ লাভে প্রকৃতই বঞ্চিত। 
যে পরম-ধনের নিকট অন্টৈশ্ব্্যও “নেশাখুরি বলিয়া প্রতিভাত হয়) সেই 
পরমচিস্তামণিধন ধীহার করায়ন্ত, যিনি, সেই পরমা শান্তি ও তৃপ্তির রসাস্বাদ, 
করিতে সক্ষম, তিনি কত মহতো। মশীয়ান্» কত্ব উচ্চস্তরে বন্তমান, পাঠক, 
তাহা «একবার অনুমান করুন। সেই আত্মদরশশী খষি ত দুরের কথা, সেই 
পথের পথিকগণও নমস্থয ! 
€ ভক্রমশ:.) 


জন্ম$শী| 
(লেখক- সম্পাদক 1 


বাঁজিছে ঘণ্টা, ধীজিছ্ে শখ 
সন্িবে মন্দিরে, 
বাজিছে ভুরী, বাজিছে ভেবী 
প্রাসাদে কুঁটারে, 
উঠিচ্থে ধ্বজা) [চিত পছাকা 
তোরণে তোরাণে, 
শোডিছে পুষ্প, শোভিছে পহ 
ভাঙনে আন্সানে, 
শোঁভিছে ঘট, তাস-পলৰে 
গৃহ দ্বায়ে ছারে, 
কদলী বৃক্ষ মাল্য-শোভি্ 
শোভে ধারে ধারে, 
হতেছে গীত, হতেছে নৃষ্গ 
পল্লীতে নগরে, 
বাঞ্জিছে বীণা, মুদঙ্গ বাছে 
নগন্তীর হরে, 
হতেছে হোম, উঠ্ঠিছে ধুম 
স্থনীল অন্গরে ; 
পুষ্প চন্দন তুলসী রাজ 
আঁ পঞ্জোপরি । 
শোভিছে দীপ, দ্বলিছে ধূপ 
নুগন্ধ বিতরি | 
কাহার চরণে দ্রিতে উপহার 
ংগ্রুহ হতেছে এসব সম্ভার? 
প্রসন্ন আকাশ, প্রসন্ন অনিল, 
প্রসন্ন অনল, প্রসন্ন মলিল, 


২০৮ হিন্দু-পত্রিকা। [৩০শবর্ম কাততিঙ্ক 


গুসন্ম মানব, যাহার জনমে; 
জুগ্ তার রস, মরমে মরমে। 
রসঃ বৈ সঃ, তিনি আনন্দ-স্বরূপ 
ভাগ্যবান ভূপ্ে তার সেই জূপ। 


ভব-কারাগার হ'তে জীবে করিতে মোচন, 
কারাগারে লইপলেন তিনি আপন জনম। 


বঙ্গদেশের_ বিশ্যেতঃ যশোহর প্রভৃতি জেলার 
ল্ডকী ॥ 


সম্পাদক 





লেখক 


আমাদের শানে আছে-_যে দেশে ধনী, শ্রোভিয়, রাজা, নদী ও চিকিৎসক 
লাই, সে দেশ বাসের অনুপযুক্ত । “ধনিনঃ আোত্রিয়ো রাজা নদী বৈস্াস্ত্ পঞ্চমঃ | 
এতে যত নবিদ্ন্তে তত্র বাসং ন কারয়েং 1”, | 

নদীর উপকারিতা বুঝাইবার জন্য বাগাঁড়ম্বর নিষ্ায়োজন। নিকুক্তে 
অর্থাৎ বৈদিক অভিধানে নদীর ৩৭টী নাম পাওয়া যাঁয় যথ|--অবনি, যব্হী, 
( কেযুচিৎ কোষেযু “যব্যা” ) খা, সীরা, আোতা, এনী, ধূনী, রুজানা, বক্ষণা, 
স্বাদোহর্ণা, রোধচক্রা, হবি, সরি, অগ্রাব, নভনু, বধূ, হিরণ্যবর্ণা, রোহিত, 
সক্রুৎ অর্ণা, সিম্ধু, কুলা, বর্ষটী, উব্বী, ইরাবতী, পার্বতী, শ্রবস্তী, উষ্ভম্বতী, 
পয়স্থতী, সরস্বতী, তরম্বতী, হরম্তী, রোধন্বতী, ভাঙ্গতী, অজিরা, মাতা, নদী । 

এই সমস্ত নাম বেদে পাওয়। যায়। অমরকোষে তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, 
তটিনী, হলাদিনী, ধুনী, শআোতন্থিনী, দ্বীপবতী, অবস্তী, নিন্গগা, আপগা এই 
কয়টা নাম পাওয়া যায়। 

এতগ্ডিম্স নদীর আরও অনেক নাম অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে 
পারে । উদারহণ স্বরূপ গঙ্গী” বা গাডঃ শব্দ লইতে পারি । আমরা “নদীর 
ঘাটে যাই” এই অর্থে 'গাডের ঘাটে ষাই+ বলিয়া থাকি । গঙ্গা” শব্দ গম্‌ ধাতু 
হইতে উত্পন্ন হইয়া প্রথমে নদী বুঝাইত, পরে যোগরূঢ হইয়া নদী-বিশেষকে 
বুঝাইতেছে । ৰ | 
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বেদে নদীর যে সমস্ত নাম পাওয়া যার, তাহার দ্বার আমাদের পু্নব- 
পুরুষেরা নদীর বিভিন্ন প্রকার কাধ্যের বিষয় যে অবগত ছিলেন, তাহ! বেশ 
বুঝা যায়। 

'অবনি” শব্দের অর্থ “অবতি জগত সা উদকেন, অব্যতে পাণিতিঃ তীরাি- 
নিষ্মাণেন বা। নিজ জল দ্বারা জগৎ রক্ষা করে অখবা যাহাকে প্রাণীর! 
তীরাদি (0010৩ 13917.) নিষ্মীণ করিরা রক্ষা করে, সে অবনি। এই 
বৈদিক শব্দ দ্বারা আমরা পাই ষে নদী রক্ষা করিতে গেলে মানুষের চেষ্টা 
চাই। নদী রক্ষার জন্য মানুষ কেবল অপরকৃতির উপর নির্ভর করিবে না, 
নজর কৃতিত্বের উপরও নির করিবে-বৈদিকযুগে ভারতবাসী ইহা তাবগত ছিল। 
বর্তমান যুগের বিশেষজ্ঞদিগেরও এ মত। 
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ল্তরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে আমাদের দেশের 
নদীর রক্ষার জন্তা বিশেষ চে্ট1] না হইলে নদী জীবিত থাকিতে পারিবে ন। 
এবং এ দেশ ধনে ও স্যান্থ্যে কখনও উন্নত হইতে পারিবে না । নদী-রশ্গার 
জগ্য রাজশত্তি ও প্রজাপুঞ্জের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন, কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এ পর্যন্ত রাজপুরুধগণের ও প্রজা-পুপ্তের তদ্রুপ উপধুক্ত সমবেত বা পৃথক 
চেষ্টা দেখা যায় নাই। | | 
: নদীর দ্বিতীয় নাম যব্হী। এই শব্দটা 'যা' ও “হ* দুইটা ধাহু হইতে উৎপন্ন । 
প্রাণিগণ যাহা 'ঘ্বারা বিভিন্ন স্থানে গমন করে এবং যাহার তীরে বজ্জাদি 
নিষ্পন্ন হয়, সে নদী। কোনও কোনও কোষে *যব্হী” স্থানে “ব্যা' নাম 
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পাওয়৷ যায়। শব্দটা 'যু' ধাড় হইতে উৎপন্ন বর্ধাকালে মেঘোদক যাহাতে 
মিশ্রিত হয় এবং সূর্ধযরশ্মি দ্বারা যাহার জল আকৃষ্ট হয়, যাহার উপরে 
সেতুবন্ধন করা যায় অথব! যাহা যবাদি শস্যের হিতকর,-_তাহা। যব্যা বা ন্দী। 

নদীর তৃতীয় নাম খা । “থন্, ধাড়ু হইতে “খা শব্দ উৎপল । যাহারা 
ভূমিকে খনন করিয়া বেগে প্রবাহিত হয়, তাহার খা বা নদী। আমাদের 
দেশের নদী যে পর্ববতাদি হইতে মৃত্তিকা খনন করিয়া বহন করিয়া আনিয়। 
নুতন স্থলভাগের স্থষ্টি করে ৬২ ভুমির উন্পিরতা বুদ্ধি করে ইহা সকলেই 
অবগত আছেন । | 

নদীর আর এক নাম সীর।। যাহাতে সেভ এ্ভৃতি বন্ধন করা হয় অথবা 
যাহা শিলাদি দ্বারা রুদ্ধ করা. হর তাহা সীরা বা নদী। 

জোত্যা জোতম্বগী। এনী গতিশীলা । ধুনী খে নিজে গমন সময়ে কম্পিত! 
হয় ও তীরস্থ বুক্ষাদিকে কম্পিত করে, সে ধুনী। রুজানা যে কুলকে রুগ্ন 
করে অর্থাৎ ভগ্ন করে। বক্ষণা খে বর্ণাকালে অন্যন্ত বেগে পেশধশীলা হইয়। 
গমন করে। 'ম্বাদোহর্ণ” বেগবরজ্জলা অর্থাৎ যাহার জল বেগে গ্রবাহিত হয়। 
রোধচক্রা যে নিজে নিজের তীর নির্মাণ করে। হরিত__যে বৃশ্ষ গুল্মাদি বেগে 
হরণ করে। সরি - নে বেগে প্রবাহিত হয়। “আগ্রুব্য গমনশীলা | নভনু-_ 
যে কুলাদির বাধা জন্মায় । 'খধু_ষে ভূমি বন করে ভাথবা যে সমুদ্রের 
ভার্্য | হিরণ্যবর্ণী র্ণরর্ণা অর্থাত পর্ববতাদি জ্ইতে গেরিক-মুত্তিক। গ্রহণ 
করায় যাহাদের বর্ণ স্বর্ণবর্ণ সদৃশ হয়। রোহিত যাহার জল পাইয়া বীজ 
তঙ্কুরিত হয়। আর্া-গতিশীলা। সিন্ধুযাহা স্যপ্দত হয়। 'কুল্যা কুল" 
পর্ববত অর্থাৎ প্রধান প্রধান পর্বত হইতে যাহার! জন্মে। বধ্যা--শ্রেষ্ঠা । 
উবর্বা__ফে গ্লাবনের সময় সকল স্থান আচ্ছন্ম করে। ইরাবততী--বলবতী । 
পার্ববতী পর্ববতসন্তু চা । আবন্তী--গমনশীল। । উর্ান্থতী--বলবৃহী। পয়স্থতী - 
যাহ। পানীয় জল প্রদান করে। সরন্গতী--জলদায়িনী । তরস্বতী_-যাহ। প্লাবিত 
করে এবং যাহা পার হইতে হয়। হরম্বতী-_যাহাকে পানের জন্য লোকে বহন 
পরিমাণে হরণ করে। রোধন্বত্রী_-ভীরবতী । ভাম্বতী--দীপ্তিমতী।' অজিরা-- 
শীঘ্রগ।। মীতী-_মাতার হ্যায় প্রীণিগণের রক্ষাকরী। নদী-বনুল দেশকে লোকে 
“নদীয়াতৃক' বলে। যে শব্দ করে সেনদী। নদীর নাম হইতেই বৈদিক-যুগের 
কেবল যে কবিদের পরিচয় পাঁওয়া যায় তাহা নহে, উহাতে বৈজ্ঞানিক জানের 


উতকর্ষও  দৃদ্ট হয়। 
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আধ্যাবর্ধের গ্রীয় সমস্ত নদীই হিমালয়ের তুঘার-প্রদেশ হইতে উৎপন্ন 
হইয়া বঙ্গোপসাগরে কিংবা আরবসাগরে পতিত হইয়াছে । গঙ্গা বজদেশে 
আপসিবার পুর্বেব অন্যান্য বু নদ নদী দারা পরিপৃষ্ট হইয়াছে এবং 'বঙ্গদেশ 
অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । যাহা ভাগীরথী নামে পরি- 
চিত তাহাই প্রকৃত গঙ্গা, রাজমহল পর্ণনতের বাধা পাইযাই গঙ্গা দক্ষিণাভি- 
মুখী হয়। যেনদী পল্পানামে খ্যাত, তাহাকে ইংরেজেরা এখন শাঙ্গা' নাম 
প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু এই পল্মার জন্ম যে ভাগীরগীর অনেক পরে হইয়াছে, 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অনেক মুভি জছে। প্রথমতঃ হিন্দুশাস্নানুসারে 
পদ্মার জলের কোনও পবিত্রতা নাই। পঞ্াধ দেহ গঙ্গা-নান করিতে যায় 
না। বরংঢচ পল্মাহীরশ্ত লোকের। 'ভাগীরগার জলে গঙ্গা-স্সান করিতে আমেন। 
স্থতরাং যখন গঙ্গানদী দক্ষিণাভিমুখী হয়, তখন পুবিদিকে তাহার কোনও 
শাখা ছিল ন! অনুমান করা যায়, কারণ যদি তখন পুর্ববাভিমুখী শাখা থাকিত, 
তাহ হইলে তাহাঁও ভাগীরশীর শ্তায় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত । ভগী- 
রথের গঙ্গানয়ন-বিষয়ক পৌরাণিক বুস্তান্ত পাঠ করিলেও এই সিদ্ধান্ত হয় । 
কারণ ভগীরথের পুর্ববপুরুবগন যে স্থানে ভন্দ্ীভূত ছিলেন দেই কপিলাশ্রম 
ভাগীরখীরই শীরে। হগ্ভাপি গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থ ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম স্থলেই 
গ্রতিষঠিত। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রাক্তিক কারণ আছে । যখন 
কোনও নদীর খাত কোনও স্থানে উচ্চ হর, এবং সমগ্ত জল তাহা দ্বার 
নিঃসারিত হইবার নাঁধা হয়, তখন হাহার জল তগ্যদিকে যাইিয়া শুন নদী 
সথষ্টি করে। কালক্রমে সেই নৃহন নদীই প্রবল হয়, পদ্মা ও সেইরূপ প্রবলা- 
কার ধারণ করিয়াছে | রি 

বঙ্গের প্রধান নদী গঙ্গা, পদ্ম, ব্রঙ্গপুত্র, মেঘনা, রূপনারায়ণ ও দামোদর ॥ 
এই সকল নদী নু নদ নদীর দ্বারা পরিপুণ্ট হইয়া নুতন ক্হু নদীর উত্পন্তির 
কারণ হইয়াছে। 

পল্পা ও গঙ্গা! হইতেই মুশিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহরের সমস্ত নদীর উৎপণ্থি 1 
ভাগীরবী, ভৈরব, জলঙ্গী বা খড়িয়া, মাথাভাঙ্গ বা চর্ণা, গড়ই বা মধুমতী বা 
বলেশ্বর কিম্বা হরিণঘাটা সমস্তই পল্মা বাগঙ্গার শাখা ।' ভাগীরথী গঙ্গা হইতে 
বাহির হইয়! মুণিদাবাদ, নদীয়া ও চবিবণপরগণ। দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে, 
এবং উহাতে পতিত হইবার পুর্বে জলঙ্গী বা খড়িয়া এবং মাথাভাঙ্গ৷ বা চূর্ণ 
সবার .পরিপুষ্টি হইয়াছে । নবৰীপ ব| নদীয়ার নিশ্ষে জলঙ্গী বা খড়িয়া 


২১২ হিন্দু-পরিকা। [ ৩০শ বর্ষ, কাত্তিক 


ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । এ ভাগীরথীর নিমাংশ ইংরেজেরা হুগলী 
নামে অভিহিত করেন | মাথাভাঙ্গ। বা চুর্ণীও রাণাঘাটের নিম্ন দিয়া দক্ষিণ 
পশ্চিমে ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । যমুনা নদ ভাগীরথী হইতে 
উঠিয়া ইচ্ছামতীর সহিত মিশিরাছে। দক্ষিণাংশে যমুনাকেই আমর! পাই। 
পুর্বেদি বলিয়াছি ভৈরব পন্মা হইতে উঠিয়াছে । এই ভৈরবই মাথাভাঙ্গ ও 
জলঙ্গীর জন্মের পুরে উৎপন্ন হইয়া মুশিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনার মধ্য 
দিয়া বলেশ্খরের সহিত মিশিয়া সমুদ্রে গিয়াছে। যখন জলঙ্গীর জন্ম হইল, তখন 
জলঙ্গী ভৈরবকে ভেদ করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে 
পল্সার যে স্থন ভইতে জলঙ্গী উদ্ভৃত হইয়াছে, সে স্থানে চড়া পড়িয়া গেল। 
এবং বর্ধার অন্চে ভৈরবের জলই জলঙ্গীকে ভীবিত রাখিতে লাগিল, কিন্তু 
জলঙ্গীকে জীবিভ রাখিতে গিনা 5রব আদগ্ম-বিসঙ্জন দিল। বর্ষাকালে 
জলঙ্গ।র গুদ পরার মুখ, দিয়া পঞ্স। হইতে যে খসামান্য জল প্রাপ্ত হয় 
তাহা হহ/5 'এবং স্থানার বৃগ্ির জল দ্বারা নদীয়া জেলার ভৈরব কোনও প্রকারে 
নিজের অস্তি্ত রক্ষা করিয়া আছে । এরা জেরব পর মাথাভাঙ্গায় প্রবেশ 
করে। ভৈরব মাথাভাঙগ।য় এবেশ করিনা মাথাছাঙ্গারহ উপকার সাধন করে। 
মাথাভাঙ্গাও ভৈরব ভপেক্স। পশ্চাত উদ্ভুত নদী । মাগাভাঙ্গাও'ভৈরবকে ভেদ 
করিয়। দক্ষিণাভিমুখা হইরাছে । মাধাভাঙ্গা বন্ধুপানে নদায়ার স্ুবলপুর ও স্থবলতান- 
পুরের মধ্যবন্তী স্থানে ভৈরবের প্রাচীন খাত দিয়া এঝ।ঠিত হইতেছে । ভৈরব 
এ ন্ুলতানপুর অর্থাৎ পুর্ন বঙ্গ রেলের দর্শ*।' ম্টেনানের নিকটে ও তৎপরে 
নদীয়ার জীবননগর দিয় যশোহর (জেলায় প্র;বশ করিয়াছে, কিন্তু উহার প্রায় 
২।৩ মাইল স্থান সমভূমি হইয়। গিয়াষ্টে, খাতের কোনও চিহ্ন নাই। 
পরে ভৈরব খালিশপুর, মহেশপুর, কোটটাদপুর, তাহেরপুর, কৃষ্ণভাঙ্গা, চুড়ামণ- 
কাটা, যশোহর, রূপদিয়া, সিঙ্গিয়!, নপাড়া দিয়া বর্তমান খুলনা জেলায় 
প্রবেশ করিয়া বলেখরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । কপোতাক্ষ তাহেরপুরের 
নিকট ভৈরব হইতে উৎপন্ন হইয়৷ ঝিকরগাছা, ভ্রিমোহনী, সাগরর্টাড়ী, কপিল- 
মুনি, রাড়ূলী কাঁটাপাড়া গরভৃতি স্থান দিয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে। 
যশোহুরের পুর্ববাংশ-বাহিনী গড়ই কুগ্টিয়ার নিকট পদ্মা হইতে উদ্ভুত 
হইয়া মধুমতী, বলেশ্বর ও হরিণঘাট! নাম পাইয়া নদীয়া, বশোহর, খুলনা! ও 
বরিশাল দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। যশোরের কুমার, চিত্রা, নবগঙ্গা! সকলেই 
মাথাবাঙ্গা হইতে উদ্ভূত, .কিন্তু এখন. মাথাভা গার. লহিড়)»সংযোগ . নাই; 
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মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে । মধুমভী এখন প্রকাণ্ড নদী কিন্তু পুর্বেন অতি 
ক্ষুদ্রকায় ছিল, তখন নবগঙ্গারই প্রাধান্য ছিল। যশোহরের অন্যান্য নদী-- 
যেমন হরিহর, ভদ্র, মুক্তিশ্বরী, হান্ত, বেগবন্তী, বেত্রবতী, আফা, গোবরা, 
ঘোড়াখালি, আত্রাই, মুজখালি' ইত্যাদি সমস্ত নদাই পুরেবাক্ত নদী সমুদয়ের 
শীখা। যশোহরের পুর্ববাংশের বারাসিয়া নদী এখন মৃত-প্রায। বন্মানে তাহার 
উভয় মুখেই মধুমতী | যশোহরের অধিকাংশ নদীর জাঁপনই মাথাভাঙ্গার জীবনের 
উপর নির্ভর করে। মাথাভাঙ্গার সহিত ধদি পদ্মার আবাধ সংখোগ থাকে এবং 
যশোহরের কুমার, চিত্রা, নবগঙ্গা, ভৈরব প্রভৃতির সহিত বদি মাথাভাঙ্গার জবাঁধ 
যোগ থাকে তাহা হইলে যশোহরের এই সকল নদীর মরণের ভয় থাকে না। 
যশোহরের স্বাস্থ্যের ও ধনসম্পদের মে এত অবনতি তাঠার প্রধান কারণ 
ধশোহরের ন্দীগুলির অকাল মৃত্থ্য কিছ্। মুত-গ্রায় অবস্থা । এ বিষয়ে বন্ঠমানে 
মতদ্বৈধ নাই বলিয়া ইহার বিস্তুত আলোচনা আবশ্যক মনে করি না। 
১৮৮১ সালে যশোহরের লোক-সংখ্যা ছিল ১৯৩৯৩৭৫ জন | ১৮৯১ সালে 
যশোহরের লোকসংখ্যা ১৮৮৮৮২প জন, ১৯০১ সাল ১৮১৩১৫৫, ১৯১১ সালে 
১৭৫৮২৬৪, এবং ১৯২১ সালে ১৭২২২১৯ জন | সুতরাং ১৮৮১ সাল হইনে 
১৯২১ সাল পর্য্যন্ত এই ৪০ বত্হরে যশোহরের লোকসংখ্যা ত্রাস পাইল 
২১৭১৫৬ জন। 
ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন সঙ্য দেশ এরূপ ভাবে লোক সংখ্য। কমিতে 
থাকিলে সেখানে রাজী প্রজা কেহই তাহার প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া 
থাকিতে পারিতেন না । ১৯২০ স।ল হইতে ১৯২১ সাল পধ্যপ্ত বাশাহরের 
জন্ম-মৃত্যুর তালিকা প্রস্কত করিয়াছি । এ তালিক! পাঠ স্করিলে সকলেরই 
হৃদয়ে সাধারণতঃ ভয়ের সঞ্চার হইবে, এবং আশা ক'র সকলের মনেই 
যশোহরের ছুর্গনির কারণ দূর করিবার এবং আত্ম-রক্ষার জন্য তীব্র চেষ্টা 
হইবে। দেশের নদীগুলিকে পুনভ্ভাঁবিত করিতে পারিলেই আমাদের জীবিত 
থাফার আশা হয়, অন্যথা নয়। সাধারণতঃ নদীসমুহ পর্বত হইতে উত্থিত: 
হইয়া সাগরে পতিত হয়, কিন্তু সাগরে পড়িবার পুর্বেব তাহার! মানুষের অনেক 
উপকার সাধন করে। তবে বনীপস্থ নদীগুলিকে যদি; স্থুশাসিত ও সংযত 
না করাযায় তাহা হইলে তাহার! মানুষের অনিষ্টই সাধন করে। অনেক সময় 
তাহারা, ছন্দ ন্দ্দর জন-পদ ধ্বংস করিয়া ফেলে, অনেক সময় প্লীবন দ্বারা 


শন্ডাঙ্ছি নহী কারে ক সারনে বহু মনুষ্য এবং অন্যান্য প্রাণী বিনষ্ট হয়| 





১১৪ হিন্দ-পতিকা। ..[৩০শ বর্ষ, কাহিক 
রি 


৮০০০২, পপ পিপাশীশীটি ও শি শপে পেশি পিসি এপ ৯৯০ পপ? পাশপাশি অপ 
স্পা পপি পপি পাত তি উপ তি সপ পান পা তি চে সপ চি 


(৩ পোপতা শা 


শ্রকুতির উপর আধিপত্য-বিস্তারেই মানবের গৌরব ও শ্রেষ্ঠহ্থ। এই 
আধপত্য বিস্তার বরিতে না পারিলে, মানব অন্যান্য: প্রাণীর ন্যায় চির- 
কাল একই অবস্থায় খাকিত। মানুষের মানুষ থাকিতে হইলে, প্রকৃতিকে 
তাহার কার্ধষে লাগাইতে হইবে। প্রা্ততিক উৎপাত টিরকালই থাকিবে। 
কিন্তু মানুষ বুদ্ধি-বলে উহার প্রতিকার করিতে না পারিহো, সে অচিরাৎ 
ধবংস পাপ হয়। 

নদী অ।মাদের কিকি উপকার করে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়। দিতে 
হয় ন।। নদী হইতে আমরা পানীয় জল প্রাপ্ত হই । যে দেশে নদী নাই, 
সে দেশে আন-পানাদির জলাভাবে মানুষের মেকি কষ্ট, তাহা চোখে ন। 
দেখিলেও কল্পনা কর! যায়। 

নদী আমাদের গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দেয় । রেল তাপেক্ষাও নৌকায় 
ব৷ ট্রিমারে ঘাওয়। স্থবিধাজনক। রেল চালাইতে রাস্ত! প্রস্তত করিতে অনেক 
অর্থ ব্যয় করিতে হয়, কিন্ত দেবখাত নদীই রাস্তার কাঁধা কারে। যেখানে সেখানে 
আরোহী উঠিতে ও নামিতে পারে । খরচ কম; স্বাধীনতা অধিক। সংক্রামক 
রোগের ভয় কম। রাতি দিন যে সময় ইচ্ছা নিজের নৌকায় বা যাত্রীর 
নৌকায় যাওয়া যায়। ফ্টেসনে যাইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। মাল আনার 
পচ্ষেও নদী বেশী স্থুবিধাভনক। দেশে যে এত রেল হইয়াছে, তথাপি 
মালের জন্য নদীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। রেল আনায়াসে নষ্ট করা! 
যাঁয়, নদীর পথ রোধ করা কঠিন। দেশে যত মাল, (রেল সে পরিমাণে 
নাই । রাণীগঞ্জের কয়লার খনি হইতে যদি খাল থাকিত, তাহা হইলে কয়লা! 
এত দুর্মালা বা ছৃষ্াপ্য হইত না। নদী-পথে মাল বহনের খরচও অনেক কম। 

নদীর দ্বারা মানব ও গ্হ-পালিত পশ্বাদির আহারের সংস্থান হয়--রেলের ছার! 
হয় না। নদী স্বীয় বক্ষে যে সার বহন করে, তাহার দ্বারা শস্তক্ষেত্র সিঞ্চন করিয়া! 
উহার উর্বর শক্তি অনেক বৃদ্ধি করে। অনেকেই জানেন, যে জমিতে পলি 
পড়ে তাহাতে অন্ত সারের প্রয়োজন হয় না। বুষ্টির জলের অল্পতা বা অভাবে 
নদীর জল দ্বার ক্ষেত্র সিঞ্চন করিয়া শস্ত রক্ষা কর! যায়। যেক্ষেত্র জল 
দ্বারা সঞ্চিত হয়, ভাহাতে প্রচুর শস্য জন্মে ও উহা! সতেজ হয়। কৃপও 
পুক্করিণীর জল অপেক্ষা নদীর জল শস্যের পক্ষে অধিক উপকারী । নদী 
থাকিলে, দেশে জল-প্লীবন দ্বারা শহ্যাদি নষ্ট হয়না, নদী দিন জল নির্গত 
হইয়। যায়। নদী বা খালের অল্লতা.ও নদীগর্ভে চড়। পড়াতে-মারাত্মক বন্য! 
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হয়। নদী আোতম্বতী থাকিলে, তাহাতে £১1:0191)5165 মশ। জন্মিতে পার না, 
কারণ বদ্ধ জলই তাহংদের জন্ম ও বুদ্ধির উপযুক্ত স্থান। প্রাবন দ্বারা দেশ 
ধৌত ও শম্াক্ষেত্র উদবির করিতে হইলে, কআোতম্বতী নদীর গ্রয়োজন। 

এদেশে রেল প্রস্তরতের পুর্দেই কোনও কোনও নদী রক্ষা করিতে 1750 
[11012 00901199179 বাণিজ্যের খাতিরে কিছু কিছু চেষ্টা করিতেন, কিন্তু রেল 
হইবার পর উহার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ ছিল না ৯ আমাদের দেশের লোকও 
উদামীন | স্তরাং দেশের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে । 
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আমরা এই ছুর্ভাগা মে আমরা শ্রীক্সকালে জলের অভাবে মরি এবং 
বর্ষাকালে উনার আধিকো মরি। জলাভাবে আশুধান্য গুক্ষ হয়। জল 
অভাবে আমন ধাহ্য শশ্য নম্ট ওয়, পাট নম্ট হয়, আবার জলের প্রাচুর্যেও 
শল্ত ডুবি মায়। বর্যান্তে যাহারা জীবিত থাকে, াহারা আবার জলের অভাবে 
মরে। . 

বর্যাকালে অপরিমিত জল সমুদ্রে চলিয়। যায়, যদি শ্রমশীল ও বুদ্ধিমান 
হইতাম, তাহা হইলে এ জল আমরা খাল, নাল, দীঘি, 'পুক্ষরিণী, কৃপে 
আনিয়। রক্ষা করিয়া উঠার দ্র! স্নান পান ও ক্ষেত্র সিঞ্চনের ব্যবস্থা 
করিতাম। যেস্থানে_ যেমন বঙ্গ দেশে -আভিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়, সে স্থানেও 
জল রমণী করিবার গ্ায়াজন শানে 2 
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সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে সর্নবত্রই নদীর পাহাড়িগুলি পার্বন্তা 
স্থান অপেক্ষা! উচ্চ। বর্যান্তে অর্থাৎ নদীর যখন জআোত কমিয়া যায়, তখন 
জলে যে পলী থাকে, তাহ। পাহাড়ি ভাসিলে উহাতে পতিত হয়, ' এবং 
নদী-গর্ভেও পতিত হয়। নদীর একী কাধ্যই এই যে সেযেন্থান দিয়! যায়, 
সেই স্থান ও তাহার পার্খববস্তী স্থান উচ্চ করিয়। দিয়া যায়। যদি নদীর জল 
পাহাড়ি ছাড়াইয়া শশ্ব-ক্ষেত্র বা বিলের মাধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে 
স্থানেও পলি ফেলিয়া উহা উচ্চ করে। এই সময় ষ্দি বালি পলী পড়ে, তে 
উহ “বালি মুদা” হইয়া যায়। জমিতে বালি পড়িলে উহা কাটিয়া ফেলিতে 
হয়, নতুবা উহাতে বাঙ্গি, ফুটি, তরমুজ ভিন্ন অগ্য কিছু জন্মে না। 
চতুষ্পার্থে পলী পরিত্যাগ করিয়ই নদী তাহার নিজের জীবন রক্ষা করে। 
চতুষ্পার্থে যত বেশী পলী পড়ে, তাহার নিজ থাতে পলী তত কম পড়ে। 
যদি প্রত্যেক নদীর বাকে বাকে খাল থাকে, এবং সেই খাল পল্লীর 
মাঝ দিয় বিলে প্রবেশ করে, তাহ! হইলে নদীর বাঁচার উপায় হয়। 
অনেক সময় নদী নিজেই এ খাল করিয়া লয়, অনেক সময় উহ1 কাটিয়া 
দিতে হয়। বর্ষধার সময় যখন জোত খুব বেশী, তখন নদীতে বেশী পলী পড়িতে 
পারে না, কারণ ঝোতে উহা সমুদ্রে লইয়া যাইয়া, তীরের নিকট সমুদ্র-গর্ড 
ক্রমে উচ্চ করিয়া ভবিষ্যৎ জন-পদের স্ঠি করে। সমস্ত বঙ্গভূমিই এইরূপে 
উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু যেই বর্ধার শেষে আত কমিয়া আসিল অমনি 
নদী-গর্ভে প্রায় সমস্ত পলীই পড়িয়া যায়। এইরূপ হইতে হইতে নদীগর্ভে আর 
পুর্ব্বের হ্যায় জল ধরে মা, তখন বন্যার পরিমাণ অধিক হয়, নদী ঘর 
দরজা, মানুষ গরু ভাসাইয়া লইয়া ধ্বংসের লীলাখেলা করে। সুতরাং নদী 
রক্ষা! করিতে গেলে, ,প্রত্যেক নদীর বু খাল থাকা চাই, এ খাল দিয়া 
জল গ্রামে গ্রামে যাইয়া, পলী ফেলিয়া সেই গ্রামের সুমির উর্ববরত! 
বৃদ্ধি করিবে, গর্াদি পুর্ণ করিয়া দিবে, বিলগুলিকে ক্রমে ভরাট করিবে। 
বর্ষান্তে বিলের পরিষ্কৃত অনেক পরিমাণ জল উভয় তীর হইতে আবার নদীতে 
ফিরিয়া! আসিয়া নদী গর্ভের সঞ্চিত পলি বদ্ধিত তোত দ্বারা বহন করিয়।, উহার 
তিলস্থ জমি আরও গভীর না করিতে পারিলেও অন্ততঃ পুর্ববৰৎ রাখিবে। 
তৈরবের জল আসিবে মাথাভাঙ্গ। হইতে, মাথাভাঙ্লার সহিত ভৈরবের যোগ 
নাই। স্ৃতরাং মাথাভাঙ্গার সহিত ধোঁগ সংঘটন না করিলে ভৈরবের কোনই 
উপকার ছইবে না) একখ! আমি বহুকাল হইতে অর্থাৎ 517 565%21% 
২৮ | 


২১৮ হিন্দু-প্টিকা। [ ৬০শ বর্ষ, কাক 
1011)র সময় হইতে ্র্বপক্ষীযদিগকে বুঝাইয়া আসিচ্চেছি, কিন্ত আমিও 
'বিশেষজ্ নহি, আমর কথা কেহ মেন নাই । অবশৈষে 14) ব078119)41 
কে সর বুঝাইলাম, তিনি বুঝিজেন*সকউাহার চিঠি খাঁমি এইবার পড়িব। 
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আমার প্রস্তাবের একাংশ গুহীত হইল, আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ গৃহীত হয় 
মাই। আমার প্রস্থীৰ এই যে মাথাভাঙ্গার উন্নতি করিতে হইবে কারণ নিজ 
মাথাভাঙ্গার অবস্থ। ভাল নহে। অবশ্য বর্ষাকালে মাথাভাঙ্গা দিয়া ষত জল 
ভাগীরথীর মধ্য দিয়! সমুদ্রে যায় উহা ভৈরঘ ও কপোহাক্ষীর জন্য কতক 
রাখিতে পারিলে অনেক উপকার ভইাবে বটে, কিন্তু উহাত্বার! ব্ধান্থে কোনও 
উপকার হইবে না। বর্মন মাথাভাঙ্গার জল পাওয়। যাইবে না। মাথাভাঙ্গার 
সহিত গঙ্গার যে স্থানে যোগ, সে স্থানে আরও গভীর করা প্রয়োজন, তাহা 
হইলে মাথাভাঙ্গায় বেশী জল আসিবে এবং সেই জল, কুমার, চিত্রা, নৰ- 
গঙ্গ! ও তাহাদের শাখা নদীর উপকার করিবে । কিন্তু কার কথা কে শুনে? 
নদীয়। মুর্শিদাবাদও যশোহরের ম্যায় গতান্থ-প্রায় ! | 

আর একটি কথা এই যে মাথাভাঙ্গা বর্ষার সময় অবশ্ঠু গা বা পল্পা 
হইতে যথেষ্ট জল পায়, কিন্তু অন্য সময় সামান্য, অল্প জলই মাথাভাঙ্গায় আসে । 
ইহার কারণ গঙ্গার জল হরিঘার হইতে আরন্ত করিয়। কানপুর পধ্যন্ত প্রায় 
ক্ষেত্র সেচনের জন্য ল্ওয়া হয় ১ কানপুরের উজানে গঙ্গার ষে ৰাধ হইয়াছে 
তাহাতে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সামান্য জলই আসে । স্থতরাং গঙ্গাকে ক্ষীণ- 
ফায় করিয়া বেহারের ও বঙ্গদেশের যথেষ্ট ক্ষতি কর! হইয়াছে । যদি বল 
স্বাধীন হইত, তাহা হইলে গঙ্গার জল উজানে আটক রাখিতে দিত না। তবে 
কি সে সব শম্ত-ক্ষেত্রে জল সেচন হইবে না? অবশ্ব হইবে। কিন্তু অন্ধ 
প্রকারে হইবে। পর্ডভন্যদেব যখন এদেশে অপরিমিত জল বর্ণ করেন, 
তখন বহু খাল এবং উপখাল ( ০71)91 & 385101919 09791 দ্বারা ) বৃহৎ 
বৃহ দীর্ঘিকা বা পুক্ষরিণী ও কূপের জল রক্ষা করিয়া উহা দ্বারা শীত ও 
শ্রীক্ম খভুতে ক্ষেত্র সিঞ্চন করা যায়। গভর্ণমেপ্ট তাহা না করিয়া যখন গল্গায় 
জল কম থাকে, সেই সময়ে উহা হইতে জল গ্রহণ করেন, এবং বর্ষা ভিন্ন অন্ধ 
সময়ে সেই জলের অল্পতা হয় বলিয়া একেবারে গার গর্ভে বাঁধ বাধিয়াছেন,_ 
যেজল এদিকে না আসিতে পারে, এবং সেই জল 09191 বা খালের ঘারা 
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বছ ক্ষেত্রে সিঞ্চিত হয় । ইহাতে গঙ্গায় নৌক! গ্রিমার যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, পূর্বে 
কাণপুরেরও উজানে নৌকা স্রিমার যাইত তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে । . ভারত- 
বর্ষে অনেক স্থানে দেবখাত নদীকে মামুষ-নিম্মিত রেলের জন্য বলি দেওয়। 
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আর অধিক বলিতে চাহি নাঁ। যদি যশোর, নদীয়া, মুশিদাবাদ, খুলন1 জেল! 
গুলি রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার নদীগুলির সংস্কার করিতে হইবে। 
অন্ততঃ বর্ণাকালে ভাগীরঘী, মাথাতাঙ্গা। গড়ই দিয়া যে জল আসে। তাহা 
ধদি আমরা সবই সমুদ্রে না যাইতে দিয়া অন্যান্য নদী মধ্যে আঁলিতে নি 
তবেই দেশের, মল, নতুবা নহে। 
এজন্য ধনী, দরিদ্র, হিন্দুঃ মুসলগাম সকলেরই সঙগবেত চে চাই, এবং 
খমকেত চেষ্টা হইলে কোন. গন্র্ণমেপ্টই তাহা। উপেক্ষা করিতে পারেন না। 
কোন ব্যক্তি-বিশেষ যদি দেশের কোন কার্য্যের জস্ঠা চেফটা করেন, . জর; 
দেশবাঁসিগণ ধর্দি সেই কার্য্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হইলে উহাতে 


২২3 ..হিন্ুপর্িকা। [৩০শ বর্ষ, কার্তিক 


অধিক ফলোদয় হয়। জন-সাধারণকে এই বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক | 
দরজায় আঘাত মায়িলেই দরজা খুল ন1। উহাতে উপযুক্ত জোরে আঘাত 
করা চাই । | 

সাধারণ ধ্াজন্ব হইতে ইতার জন্য অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না) নদী- 
পংস্বার করিয়া উহাতে কৃত বসাইলে, উচ্ধার যথেষ্ট আয় হয়। রেল হইবার 
আগে গভর্ণমেণ্ট নদী-সমুহের জন্য ইংরাজ বাণিকদিগের নির্ববন্ধে যাহ! 
কিছু করিতেন, তাহা ক্রমে বন্দ হইয়া আসিল। নদীগুলি রাখার জদ্ঘ 
এখনও চেষ্টা করিলে দেশ রক্ষা পাইতে পারে । নদীর জন্য গতর্ণমেন্ট যে 
অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে রেলের প্রতিযোগিতার পুর্বেন কখনও লোকসান 
হয় নাই। বর্তমানে নুতন নৃতন কলের আবিক্ষার হইয়াছে । নদীগুলির সংস্কার 
আদৌ কঠিন নহে। আর যদি এ দেশে এমন মস্তিক্ষ-সম্পন্ন [:7781761 না থাকেন, 
তাহা হইলে দেশ্গির হইতে [21012007007 আনা যাইতে পারে । আশা করি 
দেশের শিক্ষিত লোকমাত্রেই এ বিষয়ে স্বীয় স্বীয় কর্তব্য পালন করিবেন। 

ভাগীরখী, জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গার কুত হইতে ১৮৪৭-৪৮ সালে ২৩৮৭৩৩ 
চাকা আয় হয়,বায় ৫৮১৪৮২২ 1 

নিট আয় ১৮০২৫০২ 


১৮৭১ হইতে ১৮৮১ সাল পর্যান্ত গড়ে বাধিক ১৪৫৯১৮ টাকা আয়। 
১৮৮১ হইতে ১৮৯১ সাল পধ্যন্ত-- গড়ে বাধষিক ৭৭৪৯৫ এ 
১৮৯১ হইতে ১৯০১ সাল পথ্যন্ত-- গড়ে বাখিক ১৬১৫ এঁ 
১৯০১ হইতে ১৯০৮ সাল পধান্ত--. . লোকসান গড়ে বাধিক ৪৭০৬৯ 


লোকসানের কণা পূর্বেই বলিয়াছি যে রেলওয়ের প্রতিযোগিতায় ও নদীর 

ংক্কার না করাইলে লৌকগান হয় । নদীগুলিতে [7০901 প্রযুক্ত করা হয় 

মাই | যদি নদী গভীর রাখা হইত, জাহাজ ও বড় নৌক। চলিতে পারিত, তাহ! 
হইলে লোকসান হইত না। 

১৯০৯ সালে 50991061 (০01107র1 এ বিষয়ে গভর্ণন্নেপ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে-_কিন্তু ভাগীরতীর মুখ পরিক্ষার করিলে, পাঁছে পঞ্জ! ভাগীরখীর খাত দিয়! 
চলিয়া আইসে, এবং পান্কে কলিকাতা ধ্বংস হয়--এই ভয়ে উহার মুখ পরিষ্কার 
করা হয় নাই। জলাঙ্গী মাথাতাঙ্গার ত কোন কথাই নাই। 

বলিবার অনেক আছে কিন্তু অস্ত অনেক বলা হইয়াছে, এই স্থানেই 
অন্ভ ক্ষান্ত রহিলাম। 


পিহরি? 


€ ১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মতে রেজে্রীকৃত ) 


-পাত্রেক। 


১৩৩০ সাল। 
১৮৪৫ শকাবাঃ 


শীত 2৮০ ৮০ পিসি 


৩০শ বর্ষ, ৩০ণ খণ্ড , 
মা । 1 
১০ম সংখা । 


উপাধি। 


লেখক- সম্পাদক । 


“উপ” পুর্্বক “আআ” -পুর্বিক ধা ধাতু হইতে উপাধি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ধাহথ 
অনুসারে যাহ! ধারণ করা যায় তাঙাই উপাধি । এই বিশে সঙ পদার্থ এক। 
সেই সঙ পদার্থ নিরুপাধিক এবং অন্যক্ত। নিরুপাধিক সপ্ত যখন আপনাকে 
বান্ত করিতে উচ্ছ। করন, তখন তাহার বন্থ হইতে হয়__ একোহলং ব্ভ্স্যাম” 
আমি এক বু হইব-_সত পদার্থের এইনিগ ইচ্ছা হইলে তিনি বন্থ হন। এই 
আবস্থারই তের মায়ারপ উপাধি গ্রহণ সংঘটিত হয়। সবাক্রক্গ যে পথ্যস্ত 
মায়ারপ উপাধি গ্রহণ না করেন টাবহ পর্যন্ত জগতের তে।নও ত্র শ ১ 
ম'য়ারূপ উপাধি ধারণ করিলেই তিনি, হিরণ্যগর্ভ বা ঈশর নামে অভিহিত 
হুন। দার্শনিক সিদ্ধান্ত এই যে নিরুপাধি বা নিগুণ ব্রচ্ধ যে পর্যান্ত উপাহি 
গ্রহণ নকরেন সে পর্য্যন্ত জগতের সন্বাও নাই, সুতরাং জগতের সহিত ভাহার 
সম্বন্ধও নাই । এই বিশ ব্র্গা্ড প্রকাশ করিবার অঙ্ক ব্রন্মেরগড উপাধি ধারণ 
আবশ্বক হইয়াছিল। | 


৩৭ 


২৯০ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩০শ বর্ষ, মাঘ 


সী চাপা 





বাচারন্তনং বিকারোনামধেয়ং মুন্তিকিত্যেব সত্যম-শেতকেতুর পিতা 
শেতকেতুকে ব্রঙ্গবিষ্ঠা শিখাইবার সময় বলিয়াছিলেন বিকার সমুহের নাশের 
জন্যই বাক্যের প্রয়োজন । মুভ্তিকাই সত্য বস্তু, ঘটাদি বিকার সত্য নহে। 
ঘটার্দির কারণ যে মুত্তিকা তাহাতেই ঘটাদি বিলীন হয়। তক্রপ জগতের 
সমস্ত পদার্থেরই মুল ব্রঙ্গ, জগতের সকল বস্তুই ফার্যকারণ পরম্পরাধ় ব্রঙ্গে 
বিলয়-প্রাপ্তু হয়। অনবস্থা দোষের ভয়ে জগতের একটী চরম কারণ বল্পন! 
করিতে হয়, মধ্যবস্ী পদার্থগুলি কাহারও কারণ, ফাহারও কার্য, এভাবে 
জগঙ্ড কার্-কারণাআ্ক। শেষ কারণই সত্য, তগ্ভিন্ন অন্য সমস্তই মূলকারণের 
তুলনায় অসত্য | যে পর্যন্ত ঘট মৃত্তিকায় পরিণত না হয় ততকাল ঘট ব্যবহারিক- 
ভাঁবে সত্য--এ কথ! অঙ্গীকার করা যায় না। শ্তরাং ঘট যে একেবারেই 
সতা নহে--একথ। বল। যায় নলা। তবে ইহার সন্তা দেশ কালের দ্বারা 
বাধিত। 

স্বপ্নকে আমরা মিথ্যা জ্ঞান করি, কেন না যখন জাগরিত হই তখন 
দেখি স্প্প-দৃষ্ট বস্তর কোনও অস্তিত্ব নাই। কিন্ত যে পর্যন্ত আমরা নিদ্রিত 
থাকি ততক্ষণ স্প্প-দৃষ্ট বস্ত্র মিথ্যান্ব জ্ঞান হয় না, বরং জাগরণ অপেক্ষা 
স্বপ্পে আমাদের দৈহিক ক্রিয়া অধিক তীব্রভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্ত যেই 
নিদ্রাভঙ্গ হইল, সেই সমস্ত দূরে গেল, স্বপ্পে পর্বিভারোহণ, সমুদ্রে পতন, 
দস্থাহস্তে পতন গ্রাভৃতি যে সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হয়, জাগরণে তাহাদের 
অসত্যনহ্ন বোধ হয় বটে, কিন্তু হতকম্প, ভীতি প্রভৃতি জাগরণের পরও দীর্ঘকাল 
'পর্যন্ত বিগ্ভমান থাকিঘা পরে দুরীভূত হয়। 

জাঁগরিত ব্যক্তির পক্ষে যেমন স্বপ্ন অলীক, তঙ্রপ সদজ্ঞানী বা ব্রঙ্গজ্ঞানীর 
পক্ষেও এই জগণ্ড অলীক, কিন্তু যে পর্য্যস্ত ব্রলজ্ঞান না হয় ততক্ষণ জগতকে 
কাহারও মিথ্যা বলিবার- অধিকীর নাই । এই জগৎ সু ও অসৎ অর্থাৎ শ্রক্ধ ও 
মায়! এই দুই পদার্থের ফলন্গরূপ। 

নিরুপাধিক ব্রঙ্গ মায়ারূপ উপাধি গ্রহণ করাতেই জগতের আবির্ভাব, সুতরাং 
উপাধি বা মায়া চিরকালই আছে ও থাকিবে। তত্তজ্ঞানের উতকর্ষে ক্রমে উহা 
ক্ষীণ হয় এবং পুর্ণজ্ঞান হইলে পরে উপাধির বিনাশ হয়। 

এতক্ষণ আমরা দার্শনিক উপাধির কথাই বিকৃত করিলাম, চলিত কথায় 
যাহাকে আমরা উপাধি” বলি তাহা'ও এই জাতীয় । ইহার সহিত তাহার 
বিভিন্নতা নাই। মনে কর ঘট একটা পদার্থ, উহাকে মৃত্তিকা-নির্মিত অন্য 
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বস্তু হইতে পৃথক করিবার জন্য নাম দিলাম “ঘট, উহাই হইল উপাধি। এই 
উপাধি দ্বারাই উহাঁর বিশেষত্ব নি্দিষ্ট হইল। একজানর বহুপুত্র জন্মিল, 
প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম হইল, উহাই তাহাদের উপাধি হইল। অনেক 
সময় দেখা যায়, অগ্ধ যাহ! একজনের নাঁম, কল্য তাহ] তদ্রংশজাত সমস্থ ব্যক্তিরই. 
উপাধি বা পদবী হইল। ব্যাস ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল, কাঁলে ব্যাসবংশমন্তৃত 
সকল ব্যক্তি নিজেদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামের পরে “ব্যাস শব্দ মোৌজন। করিয়। 
তাহারা যে ব্যাস-বংশজাঁত তাহ বুঝাইতে লাগিলেন । 

এইরূপে আমাদের দেশে_-এবং সর্ববদেশে উপাধি বা পদবীর সৃষ্টি হইয়াছে। 
বংশের কোনও এক ব্যক্তি তাহার বিদ্যা, দান ব। অন্য কোনও সদ্‌তডণের জন্য 
একটা উপাধি লাভ করিলে ক্রমে তাহা বংশগত হইয়া যায়। পরে এ বংশীয় 
লোকেরা এঁ সমস্ত গুণশালী না হইয়াও এ উপাধি ধারণ করিতে কুিত 
হন না। “আচার্ধ্য” হিন্দু শান্জানুসারে শ্রেষ্ঠ উপাধি। কিন্তু বর্ডমানে আচাম্যের 
কোনও গুণ যাহাদের নাই তাহাদের ও “আচার্য্য” উপাধি আছে। মানুষ মাত্রেই 
আল্প বা অধিক পরিমাণে সমাজে সকলের নিকট সম্মানিত হইতে ঢাহে। 
কামনাশুন্য মানুষ অতি বিরল। ধাঁহারা সংসারাশ্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদেরও নামের পুর্বে শতাধিক “ভ্ী” ব্যবহারের প্রথ। 
প্রচলিত আছে। এইরূপে ব্যবহারিক জগতে উপাধির গ্রচলন হইয়া আসিডেছে। 
এ উপাধি কোনও সময় রাজ! দেন, কোনও সময় আচার্য দেন, কখনও 
বা দেশের লোকে দেন, কিন্থু সকলই উপাধি । হিন্দু সমাজের সর্বব্ের 
উপাধিগুলি এইভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে । 

উপাধি কখনও সার্থক হয়, আবার কখনও নিরর্থক হয়। দেশের লোকে 
মহামতি গান্ধীকে “মহাত্মা” উপাধি দিয়াছেন, এখানে উপাধি সার্থক হইয়াছে, 
“কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি » যথার্থ মহান্না না হন, আর তীহাকে যদি 
“মহাত্া” উপাধি দেওয়া যায় তবে সে উপাধি ব্যাধির মত হয়। “মহাস্মা” 
শব্দ যেমন উপাধি, তেমনি গগা্গী” শব্দটাও উপাধিবোধক, স্থৃতরাং মহাস্নারও 
উপাধি ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা নাই। 

উপাধিদাতারা অনেকসময় ভ্রমবশতঃ অনুপযুক্ত পাত্রে উপাধি প্রদান 
করেন, আবার যোগ্যপাত্রেও দেন। অনেক বিদ্াশুন্ বিদ্বালঙ্কার দেখা যায় । 
অনেক মহামহোপাধ্যায় বিদ্াশুন্ না হইলেও মহাঁমহোপাধ্যায় উপাধির অযোগ্য । 
উপাধির সময় সময় অপব্যবহার হয় বটে কিন্তু উপাধি-দান বা উপাধিগ্রহণ 
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প্রথা যে দোষাবহ একথা মনে করিবার কারণ নাই! ধীঁহারা রাজদত্ত উপাধিতে 
বর্তমানে বীতস্প্হ, তীহাদেরও এই বিরাগের কারপ' অনুসন্ধান করিলে দেখা 
যায় যে উপাধির অপ্রাপ্তিই উহার মুলে বিদ্মান। উপাধি যোগ্য পাত্রে 
অপিত হইলে উহার সম্মান বা মধ্যাদা রক্ষিত হয়, আবার অযোগ্য পাত্রে 
প্রদত্ত হইলে উহা মর্যযাদা-হানিকর হয়, অপাত্রে উপাধি-প্রদানের বাহুল্য 
হইলে ক্রমে লোকের ধারণ৷ হয় যে যখন অধিকাংশ পন্মলোচন-নামধারী লোকই 
হীননেত্র, "তখন বোধ হয় পম্মলোচন” শব্দের অর্থ লোচনহীনই । এরূপ 
ধারণা সাধারণের যাহাতে উপস্থিত. না হয় তাহার জন্য উপাধিদীতার সাবধান 
হওয়া প্রয়োজন হয়। মোটের উপর উপাধি মন্দ সামগ্রী নহে, উপাধি যোগ্য 
পাত্রে অপিত হইলে উহ। দ্বারা সংকশ্ম ও সদ্গুণের পুরস্কার ও জয়ই বিঘোধিত 
হয়। সংসারে তিরক্কার ও পুরস্থার উভয়েরই প্রয়োজন আছে। 


সৌন্দর্য্য | 


লেখক- সম্পাদক ৷ 
( পুর্ববানুকৃ্ত ) 


এই বিশ্বে আমরা যে সমুদয় পদার্থ গোচর করি, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে 
কাহাকে “ম্থুন্দর” এবং কাহাকে কাহাকে “কুগুসিত” আখ্যা? প্রদান করিয়া 
থাকি। বস্তুতঃ, এই “স্ন্দর” ও “অন্ুন্দর” আখ্যা প্রদানের একমাত্র কারণ 
পুর্ববসংস্কার। - এই সংস্কীর প্রথমতঃ আমাদিগের পুর্নবজন্মের এবং বর্তমান 
জন্মের শিক্ষা। মাতৃগর্ভ হইতে আমরা কতকগুলি সংস্কার লইয়া প্রসূত হই। 
সেই সংস্কার গুলি ইহজন্মের শিক্ষা দ্বারা পরিবন্ধিত বা পরিবস্তিত হয়। কোন 
বস্তর প্রত্তি প্রীতি বা অগ্রীতি আমাদের স্বীয় স্বীয় সংস্কার বশতঃই হয় এবং 
তদ্বেতুই ব্যবহারিক জগতে ইহাই দৃষ্ট হয় যাহ একের গ্রীতিকর তাহা অপরের 
অশ্লীতিকর। আমর! শ্রবণেন্দিয় দ্বারা শব্দ গ্রহণ করি। এ শব্দ শ্রীতিকর ও 

অগ্গীতিকর দুইই হয়। কোন শব্দ একের গ্রীতিকর, আবার সেই শব্দই অপ- 
রের অগ্রীতিকর হয়। আমার পক্ষেও একরূপ শব গ্রীতিকর, এবং অপররূপ 
শব্দ অগ্রীতিকর। আমরা চক্ষুরিন্দরিয় দ্বারা যে রূপ গ্রহণ করি, ভাহীর সম্বন্ধে 
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এরূপ মন্তব্য ৩ প্রযুজা। কৃঞ্ণকায় নিগ্রো। ঝ। কাস্তীর রূপ সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান 
তাহ] 'আামাদের পরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে যাহারা কুষ্ণকায় 
তাহাদের নিজের বর্ণ তাহাদের নিজের নিকট গ্রীতিকর নহে বলিয়া বেধ হয়। 
কারণ, কৃষ্চকাঁয় ব্যক্তিদিগকে গোরাজা!র পানিতভাণের এবং কুষফকায়া নারী- 
দিগের গৌরান্সের আকাঙ্ক্ষা দৃদ্ট হইয়া গাঁকে। অপচ, কৃষ্গকায় ব্যক্তি হই- 
লেই যে কুশ্রী এবং গৌরাঙ্গ হইলেই যে স্থুপ্রী হইবে, এমন নহে। কিন্তু 
বর্ণের ইতর বিশেষহেতু সৌন্দর্যের তারতম্য করা হইয়া থাকে । অঙ্গসৌষ্টবের 
তুল্যতা অবস্থায় গোরাঙ্গীর সৌন্দর্য্ই কৃষগাঙ্গীর সৌন্দধ্য অপেক্ষা অধিক 
চিন্তাকর্ষক হয়। বর্ণের অভাবই কৃষ্ণ, এবং সর্দববর্ণের সম্মিলনই শুক্রত্ব ; 
অর্থাৎ যে পদার্থে সগরশ্যাস্নাক সুর্ধয-কিরণ প্রতিবিন্বিত হয় সেই বপ্তই শ্রেতব্ণ 
আখ্যা-প্রাপ্ত হয়। বস্ত্র নিজের কোন বর্ণ নাই। বরণমাত্রই সুষ্য-কিরণের, 
বস্ত্ব কেবল সেই সুধারশ্মি সমগ্রভাবে বা আংশিক ভাবে আম্মসাৎ করে। 

যে বর্ণটাকে সে আত্মসাৎ করিতে না পারে, সেই ব্ণই তাহা হইতে 
গ্রতিবিশ্থিত হইয়ু! তাহার রূপ দান করে এনং সেই বর্ণ ই তাহার বর্ণ হইয়া 
যায়। কাচ নামক পদার্থের নিজের রলোন বর্ণ নাই এবং উহ সুধ্যের কোন 
রশ্মিই আত্মসাৎ করিতে পারে না। সমস্ত রশিই উহ হইতে প্রতিফলিত 
হয়, উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্যই কাচ শুক্র বর্ণ প্রাপ্ত 
হয় ও আমরা তাহাকে “শুক্র” আখ্যা প্রদান করি । সপ্তরশ্মির একত্র সম।বেশই 
শুর্ুবর্ণ। অঙ্গার কৃষ্ণবর্ণণ কারণ অঙ্গারে সুর্যের অপ্ররশ্মি প্রবেশ করে এবং 
কোন রশ্িই তাহা হইতে এতিফলিত হয না। কোন রশ্মি গুতিফলিত ন। 
হওয়াতেই উহার কোন বর্ণ থাকে না এবং উহা “কষ” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 
এরূপ, যে বস্তু সূর্য্যের অন্য সকল রশ্মি গ্রহণ করিয়া কেবল রক্তরশ্ি গতি- 
ফলিত করে, তাহাকে আমর।” রক্তাখ্য। প্রদান করিয়া থাকি। নীল পীতাদদিও 
এরূপ রঃ ূ 
সৌন্দর্য্যের এক প্রধান উপকরণ প্বর্ণ”। এই বর্ণ সমূহ কোন কোন অব-. 
স্থায় আমাদের প্রীতিপ্রদ হয় এবং কোন কোন অবস্থায় আমাদের অশ্রীতিপ্রদ 
হয়। যেস্থানে ্রীতিপ্রদ হয়, তখন আমর! উহাকে সুন্দর বলি, এবং যেখানে 
অপ্রীতিকর হয় তখন আমরা উহাকে কুৎসিত বলি। 

 শ্রভাতে অরুণার্ক-ব্ণ নেত্রের অত্যন্ত 'শ্রীতিপ্রদ ৷ : উদয়াচলে অরুণের 


জীধিব্ভাব হইলে: পৃথিবী- সত্য সত্যই : এক আতৃততপূর্বব- আনন্দরসে. আুত হয় 
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অতি শু-হৃদয় ব্যক্তিও ্রঙ্গমুহূর্তে সুর্য্যোদয় দর্শন করিয়া অভূতপুর্বব নির্মল 
আনন্দ লাভ করিয়া থাকে । এই সুধ্যোদয় $সমুদ্রের মধ্যে আরও মনোহর 
ভাব ধারণ করে। , গৌরীশঙ্কর, কাঞ্নশৃঙ্গ ও ধবল-গিরির তুষার-মগ্ডিত শিখরে 
বাল-সূর্য্যরশ্মিটুপ্রতিফলিত*হইয়া যে অপরূপ মনোহর দৃশ্য নয়ন-পথে আনয়ন করে, 
তাহা চি্। করিলেও হৃদয়ে আনন্দের উদ্ভব হয়। এরূপ দেখিতে দেখিতে 
আস্থা5প। .হইতে হয় এবং চিত্তের এতই একাগ্রতা জন্মে যে বাহা সমস্ত বস্ত 
ভুলিয়া গিয়া এঁরূপেই তন্ময়ত্ব জন্মে। এই বালসূর্যোর রূপ চক্ষুর "অত্যন্ত 
ল্রীতিপ্রদ,ঃ উহ। দেখিলে চক্ষু জুড়ায় । নেত্র-গ্রীতিপ্রদ অরুণ যখন মার্গুরূপে 
মধ্য গগনে বিরাজ করেন, তখন ভ্ভীহার রূপ গ্রীতিপ্রদ হওয়া দুরে থাকুক, 
মানব-চক্ষুর অসহ্য হইয়া থাকে । আবার মার্তণড যখন ধীরে ধীরে অস্তাচলে 
অধিষ্ঠিত হয়েন, তখনই মানব-চক্ষে তিনি পুর্ব সৌম্যরূপে পরিদৃষ হন। 
সূর্য্যের উপাদান বা উপকরণের কোনই হাস বৃদ্ধি হয় না, অথচ অবস্থাভেদে 
কখন তাহার রূপ গ্রীতিপ্রদ এবং কখনও বা অপ্রীতিপ্রদ হয়। কিন্ত্ব মার্তগুকে 
আমরা কি “কুৎসিত” আখ্যা প্রদান করিতে পারি? বোধ হয়, পারি ন1। 
মানু গ্রীতিপ্রদ নহেন, কিন্তু তথাপি কুৎ্সিতও নহেন ॥ ্বীর্তণ্ডের তেজের 
আধিক্যহেতু তাহার রূপ আমাদের প্রীতিপ্রদ হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে 
কুৎসিত বলা যাইতে পারে না। ন্ৃতরাং কুণসিত বলিতে গেলেই আমরা 
সামগ্রস্তের অভাব অনুভব করি। কোন প্রভাত-দৃশ্বের চক্রে যদি প্রভাত- 
গগনে মাত্ণ্ডের রূপ অঙ্কিত হয়, তাহ! হইলে এ চিত্রকে আমরা, কুৎসিত 
চিত্র বলিয়। থাকি । কেন বলি? না, উহ।? আমাদের প্রকৃতি-জাত সংস্কারের 
বিরুদ্ধ। কারণ, আমর! প্রত্যহ দেখি যে প্রভাত-সূ্য এ প্রকার রূপের 
নহেন। প্রকৃতিই আমাদের সৌন্দর্য্যের দর্শনস্থলী, এবং শিক্ষয়িত্রী। রাম- 
ধনুতেই বর্ণের যথাযথ সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয় । ঘেবর্ণের পর যে বর্ণন্যত্ত হইলে 


চক্ষু গ্রীতিলাভ করে, রামধনু তদ্বিষয়ে মানবের শিক্ষক। চিত্রে এরূপ বর্ণের 
অসামগ্রস্য হইলে উহা কুৎসিত হয়। ৰ 

বর্নই যে কেবল রূপের একমাত্র উপকরণ তাহা নহে। সৌন্দর্যের সংগ- 
ঠনে বহুবিধ উপাদান রহিয়াছে। আমাদের প্রাচীন কাব্যাদিতে দেখিতে পাই 
আজ্ানুলম্ঘিত বাহু সৌন্দর্য্যের লক্ষণ ছিল। কিন্তু এইরূপ দীর্ঘ বাহু বর্তমানে 
কোন মনুষ্যের থাকিলে তাহাকে পমুন্দর” আখ্যা দেওয়া যাইবে কিনা" সে. বিষয়ে 





১০ম সংখ্যা ] মুসলমানদিগের সহিত শ্বরাজদলের অপোধ-মীম।ংসা ২৯৫ 


যথেষ্ট সন্দেহ আঁছে। বর্তমানে যাহাদের আমরা আজানুলদ্ষিত বাহু দেখিতে 
পাই তাহাদিগের বাহুর দৈর্ঘ্যহেতু সৌন্দর্যের কিছু দেখিতে পাই না। 
পু (ক্রমশঃ ) 


চট গু ৮০ 


সুমলমানদিগের সহিত শ্বরাজদলের 
আপোষ-মীমাৎম | 
লেখক--প্রীপঞ্চানন কাণ্ত্রিলাল কবিরত্ত্ ৷ 


ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সভ্যগণের পৃষ্ঠ-পোষকতা পাইবার আশায় 
সংগ্রতি স্বরাজদল মুসলমানদিগের সহিত কতিপয় বিষয়ে আপোষ-মীমাংস| 
করিয়াছেন। পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে এ মীমাংসা হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে 
কিরূপ ক্ষতিজনক হইয়াছে। 

লক্ষে নগরে হিন্দু মুসলমানের সম্মেলনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল ব্যবস্থাপক 
সভায় মুসলমান সভ্যসংখ্যা শতকরা ৪০ জন ও হিন্দু সভ্যসংখ্যা ৬* জন হইবে। 
বর্তমান মীমাংসায় এ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়া এইরূপ স্থির হইয়াছে যে বঙ্গ 
দেশের হিন্দ, মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্যসংখ্যা 
স্থির করা! হইবে; তদনুসারে শতকরা ৫৫ জন মুসলমান ও শতকরা ৪৫ জন হিন্দু 
হইবে। সুতরাং বর্তমান বন্দোবস্তে বঙ্গদেশের হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় 
শতকরা ১৫ট সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত হইলেন ; অধিকন্তু সাম্প্রদায়িক নির্বাচন 
প্রণালীও অক্ষুন থাকিল। 

ডিষ্রক্টুবোর্ড, লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটাতে সভ্যসংখ্য| সম্ঙ্ধে স্থির 
হইয়াছে যে, যে জেলায় হিন্দু সংখ্যা অধিক, সে জেলায় শতকরা ৬০ জন হিন্দু 
ও ৪০ জন মুসলমান সত্য হইবেন; "আর জেলায় মুসলমান সংখ্যা অধিক, 
তথায় শতকরা ৬০ জন মুসলমান ও ৪০ জন হিন্দ, সভ্য হইবেন। ইহাতেও 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রণালী অবলম্ষিত হইবে । 

বর্তমানে কোন্‌ জেলার হিন্দ, ও মুসলমান লোকসংখ্যা কত এবং ডিগ্রিক্টিবোর্ড 
ও লোকালবোর্ডে কোন জাতীয় সভ্যসংখ্যা কত, তাহা সরকারী বিবরণী হইতে 
নিঙ্গে উদ্ধৃত হইল। 
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ব্্গদেণীয় ব্যবস্থাপক সভার বর্তমান সভ্যঃসংখ্যার শতকরা ৪৪৬ হিন্দু ও 
২৮৭ মুসলমান । | 

এক্ষণে বঙ্গদেশের মধা, উত্তর ও পুর্ববাংশের কয়েকটা জেলা লইয়া আলোচনা 
করিয়া দেখা যাউক ন্বরাজদলের মীমাংসার ফল হিন্দুদিগের পক্ষে কিরূপ অনিষ্ট- 
জনক হহয়াছে। | 


১০ম সংখ্যা ] মুসলমানদিগের সহিত স্বরাঁজদলের আপোধ-শীমাংস। 1 ২৯৭ 


বর্ধমান জেলায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৭৮ জন এবং মুসলমান 
খা! ১৮। ডিই্রিক্টবোর্ডের সভ্যদিগের মধো শতকরা ৮৮ জন হিন্দু ও ১১ 
জন মুসলমান। ন্বরাজদলের চুক্তি অনুসারে হিন্দ্ু-সংখ্যা কমিয়া ৬০ জন্‌ 
হইবে অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যা হইতে শতকর! ২৮ জন কম হইবে এবং মুসলমান- 
সংখ্যা বাড়িয়া শতকর। ৪০ জন হইবে অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যা হইতে ২৯ জন 
তাধিক হইবে। | 

মেদিনীপুর জেলায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৮৮ জন এবং মুসলমান 
অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৬৮ জন.। ডিট্রিক্টবোঙে হিন্দু সভ্যসংখ্য। শতকর। 
৯১ জন ও মুসলমান সভ্যসংখ্যা শতকরা ৮ জন.। সরাজদলের চুক্তি অনুসারে 
হিন্দু সভ্যসংখ্যা কমিয়া ৬০ জন হইবে অর্থাৎ বঞ্ধমানে যত আছে তাহার প্রায় 
, এক-তৃতীয়াংশ কমিবে। এবং মুসলমান সন্যসংখ্যা বাড়িয়া শতকরা ৮ জনের 
স্থলে ৪০ জন হইবে, অর্থাৎ বর্তমান সভ্যসংখ্যার ৫ গুণ হইবে। 

যশোহর জেলার অধিবাসিসংখ্যার শতকরা ৩৮ জন ছিন্দু ও ৬১ জন মুসলমান । 
ডিষ্রিক্টবোর্ডে শতকরা ৮৩ জন হিন্দু ও ১৬ জন মুসলমান সদস্য আছেন। 
নৃতন মীমাংসা অনুসারে হিন্দু সদস্যনংখ্যা কমিয়া শতকরা ৮৩ স্থলে ৪০ হইনে, 
অর্থাু বর্তমান সংখ্যার অদ্ধেকেরও কম হইবে। 'আর মুসলমান সদস্যসংখ্যা 
বাড়িয়া শতকরা ১৬ স্থলে ৬০ হইবে, অর্থাৎ প্রায় চুন বাড়িবে। 

ঢাকা জেলার অধিবাসীদিগের শতকরা ৬৫ জন মুসলমান এবং ৩৪ জন হিন্দু। 
বর্চমানে ডিছ্রিক্টবোর্ডের সদশ্য-সংখ্যার শতকরা ৭২ জন হিন্দু এনং ২৭ জশ 
মুসলমান । স্বরাজদলের ব্যবস্থানুসারে মুনলম।ন সদস্য সংখ্যা হইবে শতকর। 
৬০ জন অর্থ দ্বিগুণেরও অধিক ; এবং হিন্দ্র সদস্য-সংখ্যা কমিয়। শতকরা! 
৭২ স্থলে হইবে ৪০ জন, অর্থাৎ বন্তমান মদম্য-সংখ্য! হইতে শতকরা ৩২ 
জন কম। ২. 

রাজসাহী জেলায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকর! ২১ জন ও মুসলমান সংখ্য 
শতকরা ৭৬ জন। বর্তমানে ভিষ্রিক্বোর্ডের সদস্ত-সংখ্যার শতকরা ৪৫ জন হিন্দু 
ও ৫৪ জন মুসলমান স্বরাজ দলের নুতন ব্যবস্থামত হিন্দু সদস্য-সংখ্য। ৪৫ হইতে 
৪০ এ নামিবে অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যা হইতে শতকরা ৫ জন কমিবে, কিন্তু মুসলমান 
সদশ্ঠ-সংখ্যা ৫৪ স্থলে ৬০ হইবে অর্থাৎ শতকরা ৬ জন বাড়িবে। 

মালদহ জ্রেলার জনসংখ্যা শতকরা ৪০ জন হিন্দু ও ৫১ জন মুসলমান । 
বডি্িটিবোর্ডে হিন্দুসভ্য সংখ্যা বর্তমানে শতকরা ৬৬ জন ও মুসলমান সভ্যসংখ্যা 

৩৮ 


২১৯৮ হিন্দু-পত্রিক!। [ ৩০শ বর্ষ, মাঘ 


শহকরা ৩৩ জন। স্বরাজদলের নবব্যবস্থানুসারে হিন্দুসভ্য সংখ্যা কমিয়া 
৪০ জন হইবে অর্থাৎ শতকরা ২৬ জন কমিবে ও মুসলমান সদস্য-সংখ্যা 
শতকরা ৬০ জন হইবে, অর্থাৎ শতকর। ৩৩ জন বাঁড়িবে সুতরাং বর্তমান 
সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হুইবে। 

লোকালবোর্ডের সদস্ত-সংখ্যাও ডিট্রিক্টবোর্ডেরই অনুরূপ হাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইবে। স্পন্টই দেখা যাইতেছে ডিগ্রিকিনোর্ড গ্রভৃতিতে হিন্দু-সদস্য-সংখ্যা 
তভাবনীয়-ূপে কমিয়া যাইবে এবং মুসলমান-সংখ্যা কল্পনীতীত-ভাবে বাড়িয়। 
যাইবে । ফলযাঁহ1। হইবে তাহ! সহজেই অনুমেয় । এইরূপ অভাবনীয় হাস- 
বুদ্ধিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির -কার্ষ্যের গুরুতর ক্ষতি হইবে, কারণ সত্য- 
দিগের গুণানুসারে নির্বাচনের পরিসর্ধে সম্প্রদায়গত নির্ববাচন হইবে । কতা 
স্বায়ন্তশাসনের যে বিশেষ অনিষ্ট হইযে, ইহা নিশ্চিত। কিছুদিন পুর্বেব কলি- 
'কাত। করপোরেশনে যখন মন্ত্রী স্থরেন্দ্রনাথ, মুসলমানদিগের সহিত. আপোষ- 
মুলে, সাম্প্রদায়িক নির্ববাচন প্রণালী প্রবন্তিত করিয়াছিলেন, তখন বিপ্লিববাদীর! 
ধ্রেন্দনাথের নিন্দীয়'শতমুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু সুরেন্্নাথের মফঃস্বলের মিউ- 
নিসিপ্যাল বিলে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের নাম গন্ধণ নাই এখন শ্বরাজদল 
সর্বতই সেই সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রণালীর সমর্থন করিতেছেন স্ুরেন্দ্রনাথ 
মাত্র নয় বতসরের জন্য কলিকাত। মিউনিসিপ্যাল বিলে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু মিঃ দাস .চিরদিনের জন্য বঙ্গের ১১৬টী মিউনিসি- 
প্যালিটীতে ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে উক্তরূপ নির্বাচন শ্রণালীর প্রবর্তনের 
শ্রয়াসী। ন্বরাজদল হিন্দু ভোটারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া! যথেষ্ট কৃতভু্ুত! 
গ্রকাশ করিয়াছেন । 

চাকরী সম্বন্ধে কিরূপ হৃন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে, দেখুন। বর্তমান নিয়মে 
এক-তৃতীয়াংশ পদ মুসলমানদিগকে দিবার ব্যবস্থা আছে। ম্বরাজদল স্থির 
করিয়াছেন শতকরা ৫৫টী পদ মুসলমানেরা পাইবে। অর্থাৎ মুসলমানেরা 
কার্যযদক্ষ ও শিক্ষিত হউক ব! না হউক, অধিকাংশ সরকারী চাকরী তাহাদিগকে 
দিতে হইবে। দেশের" কাজকর্্দ এ প্রথালীতে যে খুব উৎ্কৃষ$ হইবে, তাহা 
পাঠকগণ লহজেই হদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন! চাকরীর বেলায় জাতিগত 
ব্যবস্থা অতীব অন্যায়। শিক্ষিতঞ্ কার্য-কুশল 'লোক-_হিন্দুই হউন বা মুসল- 
মানই হউন--চাঁকরী পাইবার যোগ্য এবং দেশের মঙ্গলের জলন্ত এরূপ জাতি- 
নিবিবশেষে নিয়োগ একান্ত আবশ্যক । ন্বরাজদল শুধু যে কাউন্দিল ভঙ্গের পক্ষ 


পাতী তাহা নহেন, সর্বপ্রকার উন্নতিজনক ব্যবস্থারই ,বিরোধী বলিয়া বোধ 
হইতেছে। | 

স্বরাজ দলের মীমাংসায় হিন্দ, মুসলমানের সম্প্রীতি হওয়া দূরে থাকুক এ 
তুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ নবীভূত. হইবার আশঙ্কীর. যথেষ্ট কারণ হইয়াছে । 
মুসলমানেরা ধণ্মকার্যে অবাধে গো হত্য! করিতে পারিবেন, হিন্দুরা উহাতে 
বাধা দিতে পারিবেন না- এমন কি, খাছ্ের জন্য. মুসলমানের গো-হত্যা করিতে 
গাঁরিবেন, হিন্দ,রা উহার নিবারণ কল্লে ব্যবস্থা পরিষদে কোন আইনের পা্ড- 
লিপি উপস্থাপিত করিতে পারিবেন: না। মুসলমানদিগের মস্জিদের সম্মুখ 
দিয় কোন হিন্দ, দেবদেবীর শোভাযাাকালে বাচ্াদি বন্ধ করিতে হইবে, 
কিন্তু হিন্দ, দেব-মন্দিরের নিকট দিয়া যাইবার সময় মহরম গ্রন্থতি মুসলমান 
শোভাধাত্রার বাগ্ভাদি বন্ধ ভইবে না । কি চমণ্ডকার মীমাংসা! হিন্দ,গণ, সত 
হউন, ন্বরাঁজদল দেশের কর্তৃত্ব পাইলে দেশের শাসন-ব্যবন্থা কিরূপ শুন্দর 
হইবে, বুঝিয়। লউন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হউন । 


ব্রহ্ষসুত্র | 
(পুর্বানুবুনি ) 


চতুর্থ অধ্যায়। 

প্রথম পাদ । 
ঘি বল যেরূপ প্রতিমাঁয় দেবতা-বুদ্ধির আরোপ, যেমন শালগ্রাম শিলাফ 
বিষ্রর আরোপ, তক্রপ আস্সাতেও ব্রদ্দের আরোপ । এ প্রতিবাদ অসঙ্গহ 
কারণ মুখ্যার্থ সম্ভব থাকিলে কখনও গৌণার্থ গ্রহণ কর! যায় না। বিষুঃ 
প্রতিমা হ্যায় এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যেখানে শালগ্রামে বিষু পুজার 
আদেশ আছে, সেখানে এরূপ আদেশ নাই যে শালগ্রামকেই বিষু জ্ঞান করিবে) 
অর্থাৎ উভয়ের অভেদ স্বীকার করিয়া লইবে । উপাঁসকণড জানেন ষে শালগ্রান. 
শিল বিষ নছেন, শালগ্রামে বিষুর বুদ্ধির আরোপ মাত্র ॥ এস্থলে আত্মাকেই 
্রক্ষভ্ঞান করিবে। আরোপ ম়াত্রের উল্লেখ নাই। আর ষে স্থলে প্রতীক দর্শনের 
কথ! বলা হইয়াছে সে স্থলে বাক্য একঝুর মাত্র উচ্চারিত হয়, বহুবার ও 
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বিনিময় ভাবে উচ্চারিত ₹ হয় না। যেমন মনই ব্রঙ্গা, এস্থলে মনকে গ্রতীক 
করিয়া ব্রন্ষের উপাসনা; আদিত্য ব্রহ্ম, আদিত্যকে প্রতীক করিয়া ব্রহ্গের 
উপাসনা! “মনো ব্রন্মেতি, আদিত্যো ত্রাঙ্ষেতি” ইত্যাদি স্থলে একবার উচ্চারণ 
দুষ্ট হয়। প্রদর্শিত জাবাল শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় ত্বসহমস্মি অহঞ্চ ত্বমসি, তুমিই 
আমি, আমিও ভুমি ; এ স্থলে একেবারে অধৈতভাব--ভে্দ রহিত ভাৰ ব্যস্ত 
হইয়াছে । ভেদ দর্শনের নিন্দাও আছে। | 

বৃহদারণ্যক আর্দতিতে €(১--৪--১০ ) আছে--সথ যেহ অন্যাং দেবতামু- 
পাস্তেহন্যোহসাবন্যোহুহমস্মীতি ন ম বেদঃ যে অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, এবং 
যে ভাবে উপাশ্ঠ স্বতন্ত্র এবং আমি উপাসক দ্বতন্ত্র, সে কিছুই জানে না। এইকূপ 
বহু শ্রতিতে ভেদ দর্শনের নিন্দা আছে। | 

অহং প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাস্থা সংসারী, আর ব্রঙ্থা অসংসারী। এই ছুই 
বিরুদ্ধ পদার্থের একহ অসন্তব। উহার উত্তর এই ত্রহ্মজীবে ষে অভেদ তাহ! 
যুক্তি ও শাস্সের ছার| পুর্বেব দশিত হইয়াছে । ভব ভ্রমবশতঃই আপনাকে 
সাংসারিক মনে করে। সে যতচ্ষণ মায়াবদ্ধ ততক্ষণ জীব, মায়ীমুক্ত হইলেই 
সেত্রক্ম। সে আমি ক্ষুদ্র, আমি দীন হীন কাঙ্গাল যে মনে করে, সে মায়া- 
বশতঃ। বস্তুতে সে ব্রহ্ম হইতে শ্বভন্র পদাথথ নহে। এই জন্যই তাহাকে পুনঃ 
পুনঃ স্মরণ করাইতে হয়, বুঝাইতে হয় যে সে বস্তুতঃ ব্রহ্ম, অজ্ঞানহেতু নিজেকে 
ক্ষুদ্র বলিয়া জ্ঞান করে। সিংহ-শিশু যদি মেষশিশুর সহিত লালিত পালিত 
হয়, তাহা হইলে সে আপনাকে মেষ বলিয়া ভন্তান করে এবং মেষের ন্যায় তৃণ 
ভক্ষণ করে। পরে দৈবাৎ যদি সে কোন সিংহের সাক্ষাৎ পায়, এবং এ 
সিংহ যদি তাহাকে বুঝাইয়া দেয় সে সিংহ--মেষ নভে, অমনি তাহার সিংহ- 
জ্ভান উপস্থিত হয়। মিথ্য। জ্ঞান যতদিন আছে, ততদিন জীব ব্রঙ্গো ভেদও 
আছে, আর সেই তেদজ্ঞান নষ্ট করিবার জন্য, সংসারীর সংসারিত্ব নষ্ট করিবার 
জন্য, ঈশ্বরত্-বোধের স্থিরতা করিবার জন্যই--শাক্সের প্রয়োজন হইয়াছে? 
যখন ব্রহ্ষজ্ঞান হয় তখন উপদেশের প্রয়োজন থাকে না, শান্ত্রেরও প্রয়েজন 
থাকে নাও 

৪1 অনেক- প্রকার গ্রীক উপাষন! আছে। চুদতে বল হল 
ষে প্রতীকে অহংগ্রহ উপাসনা করিবে না, কারণ উপাসক প্রতীককে আখ! 
বলিয়া জানে না। পুর্বে বলা হইয়াছে, আতা! ত্রক্ষ হইতে অভিন্গ এইগাঁথে, 
্রঙ্ধে মমোনিযেশ করিবে । এখন বলা হইতেছে, প্রতীকে ওরূপ করিবে লা। 
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উপাসক অনেক প্রকার আছে। যেমন অধ্যাত্ম, আধিদৈব, অধিভৌতিক 
ইত্যাদি। | 
মন ব্রহ্ম এইরূপ উপাসনা করিবে। এই হইল অধ্যাতু। উপাসনা; "গাকাশ 
ব্রহ্ম এইরূপ উপাসন। করিবে, এই হইল অধিদৈব উপাসনা । আদিত্য বেগ। 
এইরূপ উপাসনা করিবে, নাম ব্রক্ম এইরূপ উপাসনা করিবে । এইরূপ লিবিধ 
উপাসনা আছে। এই সমস্তই প্রতীক উপাসনা । এই সকল গরতীকে অঃ জান 
করিবে কি না এই সুত্রে তাহার বিচীর। পপুর্বিপক্ষ বলেন যে প্রতীকে আস্বনহি 
করাই সঙ্গত, কারণ যখন সকলই ব্রহ্ষ, তখন প্রতীক ব্রগ্ধ। যা ব্রঙ্গ 
তাহাই আত্মা ;--ইহাঁর উত্তরে বল! হইতেছে, না তাহা করিবে নাঁ। কারও 
প্রতীকে আত্মমতি বা অহং জ্ঞানের প্রবাহ থাকিবে না, কারণ কোন উপামকই 
প্রতীককে আত্মা বলিয়া জানেন না। তিনি মনকে বা মাকাঁশকে অহং শালিয। 
জানেন না। গ্রাতীক ব্রহ্ম অহংত্রঙ্গ এইরূপ জ্ঞান-পরম্পরাতেও প্রতীনে তাত 
দৃষ্টি স্থাপিত করা যায় না। প্রতীকে অহং জ্ঞান করিলে প্রতীকের, গ্রশাকহ 
থাঁকিল না--নাম গ্রভূতিতে ব্রহ্ম দৃষ্টি প্রবাহিত করিতে গেলে নামাদির “স্পা 
বিলুপ্ত হইল, তাহা হইলে নাম আর প্রলীক থাকিল না। যেপর্ধান্ত কন্ঃহাদি। 
মংসার-ধর্মী থাকিবে, সে পর্যান্ত গ্রতীক উপাসনা রাখিতে পার, মে .গষাঞ 
অহং ও তরঙ্গের ভেদজ্ঞান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সংসার ধশ্ম বিনষ্ট হহতে পারে 
না। নাম ব্রহ্মা উপাসনাতেও সংসার ধর্ম /নষ্ট হইবে না, কারণ ভেদদন্তান 
লুপ্ত হইবে না। ছুইটী অলঙ্কার যেমন রুচক ও স্বন্তিক-_ ইহার; 'উদ্র়্েই 
দ্ববর্ণ-নিশ্মিত, এটিও গ্ুবর্ণ ওটিও স্বর্ণ এইভাবে. উহাদের এক্য আড, অগচ 
তাহাদের স্বরূপে ভেদ আছে। যদিস্বস্তিকহ ও রুঢকত্ব ত্যাগ শরিয়া কেনপ 
নৃবর্ণত্ব গ্রহগ কর, তাহ! হইলে প্রতীকের অভাব হুইল । প্রতীক উপাসনা 
অভেদ উপাঁপনা হয় না। অহংগ্রহ উপাসনায় অভেদ উপাসনা হয়। 
৫। পুর্বেধে বলা! হইয়াছে যে অহংগ্রহ উপাসনায় গ্রতীকে উপাসনা করিনে 
মা, ফিগ্তু ইহাঁও বলা হইয়াছে: মন আদি প্রতীকে ব্রঙ্থাদৃষ্টি করা যায়। এই 
সূত্রে বলা হইতেছে যে যাহারা প্রতীক উপাসনা করিবেন, তাহারা মন আদি 
প্রতীকে ব্রশথাদৃষ্টি করিবেন, ব্রচ্মো মন আদি প্রতীক ছৃি করিবেন না। : ইহার 
কারণ বলা. হইতেছে যে *উত্কর্যাৎ” উতকর্ণ হেতু । নিকুষ্টে উৎরষ্ট-বুদ্ধি 
ভন্ড কাঁরিলে, তলে তাহার উৎকর্ষ লাভ হইবেক, উত্কর্ষ লাভ হইঞ্লেই তাহাদের 
, ফল দিবার শক্তি হইবে। মন 13 আদিত্য প্রভৃতি গ্রতীকই তরঙ্গ বুদ্ধিতে 
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উপাস্য, কিন্তু ব্রঙ্ধ মন ও আদিত্য প্রভৃতি প্রতীক বুদ্ধিতে উপাস্তঠ নহেন। 
চলিত ভাষায় বলিতে গেলে ছোটকে বড় করিলে লাত আছে, বড়কে ছোট 
ফরিলে লাভ নাই। 

আদিত্য ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রঙ্গ, বিদ্যুৎ ব্রক্ষ ইত্যাদি বহু শ্রুতি দেখিতে পাওয়। 
যায়। ইহাদের সাঁমানাধিকরণ্য অর্থাৎ একার্থতা অমন্তব। যেমন গো ও অশ্ব 
শব্দের একার্থত নাই, তদ্রপ আদিত্যাঁদির ও ব্রক্ষের একার্থতা নাই । যদি 
বল যেরূপ ঘটকে মৃত্তিকা বল! যায়, তদ্রুপ উচ্ছাদিগকেও ব্রচ্ষ বল! যায়, 
কিন্তু ঘটের ঘটত না! গেলে, আর উহাকে মৃত্তিকা বলা যায় না। সেইরূথ 
আদিত্যাদির আদিত্যাদিত্ব না গেলে তাহাদিগকে ব্রহ্ম বলা যায় না। আর 
উহা! গেলে আর প্রতীক থাকিল না। মুল কথাই এই যে-উহাঁর! ব্রহ্মবাচী 
হইল অর্থাৎ পরমাম্মার বোধক বাক্য হইল:। দি সকলই ব্রহ্ম হইয়া গেল, 
তবে কে কাহার উপাস্ত হয়। তাহা হইলে শ্রুতিতে আদিত্যাদি প্রতীকে 
যে ব্রহ্ম উপাসনার কথা' রহিয়াছে, উহার কোন সার্থকতা থাকিল না। 

প্রতীক নির্দেশের উদেশ্ট ব্রহজ্ঞানার্৭থ। যদি বল ব্রহ্মো আদিত্য বুদ্ধি_-এইরূপ 
হউক না কেন? ইহার উত্তরে বলা! হইয়াছে যে আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মদর্শন 
করিবে, আর তাহার কারণ উৎকৃত)। ব্রঙ্গধ্যানবলে আদিত্যাদিও উৎ্কৃষ 
হয়েন, এবং উপযুক্ত ফল প্রদীন করেন। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি কারবে__ 
এই লৌকিক ন্যায় শাস্ত্রীয় বিচারে ব্যবহারের যুক্তি কোথায়? দুতরাং 
উৎকৃষ্ট দৃষ্টিহি নিকৃষ্ধেহধ্যসিতব্যং এই ম্যায় শাল্তরীয় বিচারে প্রযুজ্য নহে। 
যে স্থলে শান্জার্থই সন্দিগ্ধ, সে স্থলে লৌকিক গ্যায়ের আশ্রয়ে কোন দোষ 
নাই। আর দেখ--প্রথমতঃ আদিত্য শব্দের প্রয়োগ, তৎপরে ব্রক্ম শবের 
প্রয়োগ । -শুক্তিকায় রম্বত বুদ্ধি বলিলে রজতে শুক্তিক! বুদ্ধি যেরূপ বুঝায় 
না, এ স্থলেও তদ্রপ। আর ইহার স্পষ্ট' প্রমাণও আছে। সয এতদেবং 
বিদ্বানাদিত্যং ব্রচ্ষেতি উপাস্তে যো! বাচং ব্রন্মেতি উপাস্তে। আদিত্যাদি শব্দ 
এখানে দ্বিতীয় বিভক্তিযুক্ত, হৃতরাং আদিত্যকেই ব্র্ষ দৃষ্টিতে উপাসনার ব্যবস্থা । 
এই উপাসনার ফল কি? ফলদাতা পরমেশ্বর । তিনি সর্ববনিয়ন্তা ছৃতরাং 
ফলেরও নিয়ন্ত।--যেমন প্রতিমার্দিতে বিষুর দর্শন ও উপাসন৮ সেইরূপ আদিত্য 
রঙ্ষের দর্শন ও উপাসনা । 

ও। হস্ত সুত্রে বলা হইতেছে যে যজ্ঞের অঙ্গে আদিত্যাদি মতিতে উপাসন। 
ক? উচিত, এৰং এইরূপ ব্যাখ্যাতেই শাস্ত্রার্থের উপপত্তি হয়। 


১০ম সংখ্যা ] ব্রলসুত্র। ৩০৩ 


য এবাহসে। তপতি তমুদ্গীণ মুপাসীত (ছান্দোগ্য ) ইত্যাদি শ্রুতি আছে। 
যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, তিনি উদগীথ ( যজ্ঞাঙ্গ প্রণব), এইরূপ উপাসনা 
করিতে হইবে ইহাতে সংশয় এই যে--আদিত্য মতিতে যজ্ঞাঙ্গের উপাসন! 
করিতে হইবে, না! যজ্ঞাঙ্গ মতিতে আঁদিত্যের উপাসন। করিতে হইবে। সিদ্ধান্ত 
এই যঙ্ঞাঙ্গ আদিত্যাি মতিতে উপাস্য, সেইরূপ উপাঁসনাতেই শান্্রার্থ উপপন্ন 
হয়। | 

পুর্বে যেরূপ বল! হইয়াছে আত্মা বা অহং ব্রশ্গাজ্ঞানে উপাস্য, এখানেও 
তত্রপ যজ্ঞা্গ আদিত্য জ্ঞানে উপাস্য 

পুর্ববপক্ষ বলেন যে পূর্নবসূত্রে 'ব্রক্মের উত্কৃষ্টতা৷ হেতু আদিত্যে ব্র্ধ দৃষ্টি 
কর্তব্য বল! হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ উত্কৃষ্টতা কিছু নাই, তবে বিপরীতভাবে 
আদিত্যে উদগীথ মতি করি না! কেন? পুর্ববপক্ষ আরও বলেন যজ্ঞাঙ্গ 
কর্মফল প্রদান করে, শ্ৃতরাং আদিত্যে যজ্ঞাঙ্গ মতি করিলে, আদিত্য ফল 
প্রদান যোগ্য হইবেন। 

পুর্বপক্ষ আরও বলেন--এই খই পৃথিবী, মামই অগ্নি ইত্যাদি শ্রুতি দৃষ্ট 
হয় অর্থাৎ পৃথিবীতে থক দৃষ্টি ও অগরিতে সাম দৃষ্টি সঙ্গত, কিন্তু থকে পৃথিবী 
দৃষ্টি ও সামে অগ্ি দৃষ্টি সঙ্গত হয় না। কারণ রাজসারথি সুতে রাজজ্ঞান দোষের 
হয় না, কারণ সুতকে উহা! দ্বারা বদ্ধিত করা হয়, রাজায় সৃত জ্ঞান করিলে, 
রাজার অপমান করা হয়। পুর্বনপক্ষ এইবূপ অনেক তর্ধ করিয়া বলেন 

যঙ্ঞাঙ্গ বহিভূতি আদিত্য প্রভৃতিতে যজ্ঞাঙ্গ উদগীথাদি বুদ্ধি নিক্ষেপ করাই 
কর্তবা। 

এইরূপ পুর্ববপক্ষের উত্তরার্থ ষষ্ঠ সূত্রের অবতারণা--অর্থাৎ আদিত্য জ্ঞানে 
উদগীথের উপাসনা করিবে, কারণ উহা শান্্রসন্মত। এই সমস্ত উপাসনার 
ফল মোক্ষ নহে, কর্দাসমৃদ্ধি ,ম্ৃতরাং কর্ধমাঙগ সকল সংস্কৃত হওয়া সঙ্গত। এ 
কর্মাগ আদিত্য-ৃষ্টি-সংস্কৃত হইলে অপূর্ব বা শুভ অদৃষ্টের উৎপন্তি হয়। 
ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে যদেব বিদ্যায় করোতি শ্রদ্ধয়৷ উপনিষদ! তদের বীর্ঘ্য- 
বন্তরং ভবতি। বিদ্ভা বা জ্ঞান যাহ! করে, তাহা! শ্রদ্ধায় ও উপনিষদে বীর্যযবান্‌ 
হয়। তবে যদি বল যাহাতে কর্পা-সমৃদ্ধি ফল, তাহাতেই এরূপ হউক, অন্যত্র 
উহা! হইবে না। ততুত্তরে বলা যায় যে এরূপ স্থলেও উহা করা যায়। শান্সে 
আছে--গোদোহনেনাপঃ প্রণয়েৎ। গোদোহন নামক কন্ম এধান কর্মের অঙ্গ, 
অর্থাৎ এ অঙ্গ ক্রিয়ার ফল পশু লাত--উহ! প্রধান ফল হইতে পৃথক। 
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গোদোহনের পৃগক ফল অভিহিত থাকিলেও উহা ক্রিয়াঙ্গের উপকারক হইয়! 
প্রধান ফলগ্রদ হয়, সেইরূপ অঙ্গাশ্িত উপাসনার ও কর্ম্মসমৃদ্ধি অন্যান্য ফলের 
উন্নেখ থাকিলেও, ভাহা স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হয় না-_তাহাও কর্মের অধীন।, 
ছুতরাঁং কর্মফল ও সে সকলের ফল সমান। এ কারণ অঙ্গেরই উপাসনা, 
আছিভের নঙজে। কিন্ত আদিত্যের মতি চাই। এইরূপ বহুবিধ তর্কের দ্বারা 
সিদ্ধান্ত হইল যে যণ্ডের অঙ্গ উদশীথ গ্রসৃতিই আঙ্গাতিরিক্ত আদিত্যাদি মতিতে 
উপাস্য । 

৭ আণ্তন হু বিচার্ম্য এই মে উপাসনা দঞ্চায়মান, শয়ান, .বা উপবিষ্ট 
হইয়। করিবে দিগন্ত এই যে উপাসনা আসীন পুরুষেই সম্ভবপর । 

পর্ণিপিক বালন মে উপাসনা মানসিক ব্যাপার, তাহাতে শারীরিক নিয়মের 
আয়োজন, নাই! খুণ্টানেরা ঢেয়ারে বসিয়। উপাসনা করেন, মুসলমানেরা 
দরঞ্খনমাঁন ৬২! ক্রেন ।  হিন্দুর। বসিয়া উপামনা করেন । 

উপাসনা কি?. উপাসনায় ধ্যানের প্রয়োজন |. ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃণি 
উত্থাশিত কাঁপতে ংখলে গমন চলে শা, উঠাতে চিভের বিক্ষেপ হয়। দপ্ডায়মান 
থু।কিলেও, দেঙখনণে ব্যাপূত থাকিতে হয়, মনের চঞ্চলতা যাঁয় না। শয়নে 
নিদ্রা আসে, সুতরাং ধ্যানাতক উপাসনায় উপবিষ্ট হওয়। প্রয়োজন। এ 
অবস্থার দেহবরণ কাধ্য কসিতে হয় না নিদ্রারও স্ুবিধ। করিয়া দেওয়া 
হয় না। 

৮) অন্টন সুত্রে বলা হইতেছে যে উপাসনায় ধ্যান থাঁকাতেও আসীন 
হইয়া! উপাসনা কর্তব্য। উপাসনা ও ধ্যান তুল্যার্থ। অঙ্গ সকল স্থির, দৃষ্টি 
স্থির, এক বিষয়ে টিন্তের অবস্থান, এইরূপ অবস্থাতেই ধ্যানের প্রয়োগ । এব- 
ন্বিধ ধ্যান আমীন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব । 

৯ নবম সুত্রে বলা হইতেছে যে অচলত্ব বা নিশ্চলত্বই ধ্যানের একটি 
লক্ষণ ৷ পর্বত ধ্যান করিতেছে, পৃথিবী ধ্যান করিতেছে-- ইত্যাদি আখ্যা অচলত্ব 
দেখিয়াই দেওয়া হয়। স্থৃচরাং উপাসনা যে উপরিষ্টের কার্য, তাহাও ইহা 
বারা সুচিত হইল । 

১০। দশম সূত্রে বলা হইতেছে যে স্মৃতিতেও আপন ম্মরণ করাইয়া 
দিতেছেন। শুচি প্রদেশে স্থির আসন করিবে। পকল্সক স্বস্তিকাদি ভিন্ন ভিন্ন 
আসনের ব্যবস্থা আছে, ফাহার যেটা সুবিধা সে তাহা করিতে পারে। 
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সস 








১১। একাদশ সুত্রে বলা হইতেছে, উপাসনার পুর্ববাদি দিক্‌, তীর্থাদি দেশ, 
ও প্রদোষাদিকাল এ সকলের বিশেষ নিয়ম নাই, কিস্কু একটা নিয়ম আছে 
যে যাহার যে ভাবে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সে সেই ভাবে অনুকূল আসনে উপ- 
বেশন করিবে। প্রধান উদ্দেশ্-__-একাগ্রতা। বৈদিককার্যে এইরূপ নিয়মাদি 
আছে বটে কিন্তু শানে এরূপ নির্দেশ আছে যে__ | 

সমে শুচৌ শর্করা-বহি-বালুকা- 
বিবর্ভভিতে শব্দ জলা শ্রয়াদিভি2। 
মনোহমুকুলে ন তু "চক্ষুঃ-পীড়নে 
গুহ! নিবাতাশ্রয়েণ প্রযৌজয়ে। 

উহার মূল উদ্দেশ্য একাগ্রতা । সুতরাং যেন্ধপে একাগ্রতা হয় সেই অব- 
'স্থায় উপাসনা করা যাঁয়। 

১২। দ্বাদশ সুত্রে বলা হইয়াছে যে উপাসনার আবুত্তি আমরণ করিতে 
হইবে এবং ইহা শ্র্তি ও স্মৃতিতে আদিষ্ট হইয়াছে । পুর্বেব বল! হইয়াছে 
যে তন্জ্ঞকান উপস্থিত না হওয়া পধ্যন্ত উপাসনা করা কর্তব্য । বর্তমানে কথ! 
হইতেছে যে, তন্তজ্ঞানের উদয় হইলেই কি উপাপনা পরিত্যাগ কর! যায় $ 
এই সুত্রে এই কথারই মীমাংসা করা হইতেছে। 

পুর্বেবে বল! হইয়াছে উপাসনা বলিতেই ধ্যান বুঝাইবে। শ্রগতি এবং প্মৃতি 
উভয় শাস্ত্রে আছে যে, মৃত্যুকালে যাহার যেরূপ ধ্যান উপস্থিত হইবে, দেহ- 
ত্যাগের পর সে তদনুরূপ ফললাভ করিবে । স যাবৎক্রতুরয়মস্মা লোকাৎ 
প্রৈতি তাবতক্রতুরহমমুং লোকং প্রত্যতিসম্তবামীতি ইত্যাদি শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
যে যাহা ধ্যান করিতে করিতে এই লোক ত্যাগ করে সে তদনুরূপ হয়। 
গীতায়ও কথিত হইয়াছে “যং যং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং 
তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তন্তাঁব-ভাবিত21৮ হে কৌন্তেয়! যে যে ভাব 
স্মরণ-পুর্বক শরীর ত্যাগ করে, সে তন্ভাব-ভাবিত হওয়ায় তদনুরূপ দেহ 
লাভ করে। এই শ্র্মতি এবং স্মৃতিতে যে মরণকালের ধ্যান বা জ্ঞান অনুসারে 
গতিপ্রাপ্তির কথা বল! হইয়াছে ইহা! সবিকল্পক ভগ্কানীর পক্ষে প্রযোজ্য, 
কারণ তাহার জ্ঞান বা ধ্যান অবিচ্ছিন্নধারায় বিছ্কমান থাকে না, মধ্যে 
মধ্যে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়। তাহার পক্ষে এ জ্ঞানধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য 
সামরণকাল উপাসনার আবৃত্তি প্রয়োজন। নির্বিবিল্পক জ্ঞানীর পক্ষে 
॥নিয়ম নহে। কারণ তাহার জান বা ধ্যান সর্বপ্রকার বিকল্প পরিত্যাগ 
| + ২০9৯ র 
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পুর্ববক স্বরূপমাত্রাবশেষ হইয়াছে । খানে সেভাবের বিচ্ছেদের ভয় নাই 
এই জন্যই সবিকল্পক জ্ঞানীর পক্ষেই আমরণ উপাঁষনার আবৃত্তি বুঝিতে হইবে 

১৩। ত্রয়োদশ সূত্রে উপাসনার পরবর্তী ব্রহ্ষমজ্ঞানের ফল কথিত হইয়াঁছে' 
ব্র্গজ্ঞান হইলে পূর্ববসঞ্চিত পাপের বিনাশ হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানী উপাসক ভবিষ্যতে 
পাপে লিপ্ত হন না--শান্তে এরূপ কথিত আছে। “যথ। পুক্ষরপলাশ আপে 
'ন শ্রিষ্যন্তে এবং বিদি পাপং কম্ম ন শ্রিষ্যতে”__এই শ্ুতিতে বলা হইয়াছে যেমন 
'পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, তদ্রপ ব্রঙ্গাবিৎ পুরুষেও পাপকন্ম লিপ্ত হয় না। 
এখানে ভবিষ্যৎ পাঁপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্ক। নাই বল! হইল । পুর্ববপাপের বিনাশ 
সম্বন্ধে গীত৷ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে-_- 

যখৈধাংসি সমিদ্ধোইমির্ভস্মসাৎ কুরুতেহভ্ডুন ! 
জ্ঞানাগিঃ সর্ববকশ্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা। 

এখানে বল! হইল যেমন প্রহ্লিত বহ্ছি কা্ঠরাশি ভন্মীডৃত করে, তক্রপ 
ব্রঙ্মজ্ঞানরূপ অনল সকল পাপ ভস্ম করে। শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন 
“যখৈষিকাতুলমগ্শো প্রোতং প্রদুয়তে এবং হাস্য পাপ্মীনম্‌ প্রদুয়তে ৮” অনলে 
যেমন ইধিক! বা শরের তুল! ভস্মীভূত হয় তদ্রপে জ্ঞানানলে সকল কর্ম্মই দথ 
হয়। শাক্ষে আরও আছে-_ 

ভিছ্যন্তে হদয়গ্রন্থিং ছিদ্যান্তে সর্ববসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ কণ্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে । 

পরাবর পরমাত্মার দর্শন সম্পন্ন হইলে হদয়গ্রন্থিভেদ হয়, সংশয়চ্ছেদ হয়, 
ও সকল কম্মের ক্ষয় হয়। 

এখানে যে পুর্ববপাঁপের ক্ষয় কথিত হইল, তাহা সঞ্চিত পাঁপকর্ম বলিয় 
বুঝিতে হইবে 1 যে পাপকর্ম্ের ফল আরন্ধ হইয়াছে ব্রক্গজ্ঞানে সে কর্মে, 
বিনাশ হইবে না, ভোগ দ্বারাই প্রীরব্ধফল পাঁপকম্মের সমাপ্তি হইবে। ব্র্গজ্ঞান 
হইলে জ্ঞানীর কর্তৃত্বাভিমান বিনষ্ট হয় সেজন্য তাহার পাপপুণ্য কোনও 
কর্মের ফলতাগিতা ঘটে না। কর্তৃত্ববুদ্ধিই পাপপুণ্যের প্রসুতি। উহা! না থাকিতে 
পাপও থাকে না, পুণ্যও খাকে না। 

১৪1 চতুদ্দশসূত্রে বলা হইতেছে যে ব্রন্মজ্ঞান হইলে ইতরের অর্থাৎ 
পুণ্যেরও অশ্লেষ. ও বিনাশ সংঘটিত হইবে । সূত্রের “অশ্রেষ” শব্দ দ্বারা “বিনাশও 
সুচিত হইবে। দেহপাতের পর বিদেহ কৈবল্যের অবশ্যন্তাবিতা এখানে প্রকা: 
পাইতেছে। পূর্ববসূত্রে বল! হইয়াছে যে ক্রক্ষমজ্ঞান হইলে পু্ব্বপাপের বিনাশ. 


সং 
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ভবিষ্যৎ গাপের অশ্লেষ অর্থাৎ অলিগুতা উপস্থিত হয়। বর্তমান 2সত্রে2৪বলা: 
হইতেছে যে ইহা কেবল, গাপ সম্বন্ধে" নহে, পুণ্য সম্বদ্ধেও বুঝিতে হইবে 
ব্রহ্মজ্ঞানীর পুর্ববপাপ নষ্ট হয়, পরপাপে লিপ্ত, হইবার ভয় থাকে না, ইহা" 
যেমন সত্য, তেমনই ব্রহ্ষজ্ঞানীর পুর্ববপুণ্য বিনষ্ট হয়, আবার ব্রহ্মজ্ঞানের পরে 
অনুষঠিত পুণ্যকম্ম্েরও ফলভোগ করিতে হয় না । শান্সে বল! হইয়াছে “ক্ষীয়ন্তে 
চাশ্য কণ্মীণি”__কর্ের ক্ষয় হইবে, সে কন্ধন পুণ্যই হউক আর পাপই হউক। 
কন্মাই মোক্ষের প্রতিবন্ধক, সৎকন্মও বন্ধক, পাপকম্মও বন্ধক, কেহ স্ব্ণশৃঙ্খলে 
বন্ধ করে আর কেহ লৌহশৃঙ্খলে__এই যা গ্রভেদ। সকল কর্মের ক্ষয় ন! হইলে 
মুক্তি হয় না। | 

১৫। পঞ্চদশ সুত্রে বলা হইতেছে যে অনারদ্ধ-ফল কাধ্য অর্থা্র যে 
কাধ্যের ফল আরন্ধ হয় নাই তবজ্ঞানে তাহারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ যে 
সকল ক্র ফল দিতে আরম্ত করে নাই, সংস্কীরন্ূপে আছে, তাহারাই জ্ঞানাগ্নিতে 
দগ্ধ হয়। আরব্ধ-ফল কন্ম দেহপাত অবধি বিদ্যমান থাকিবে, দেহপাঞ, 
পর্য্যন্ত প্রারন্ধ-ফল কম্মের ফল ভোগ করিয়৷ ব্রঙ্গজ্ঞানী দেহান্তে বিদেহকৈবল্য 
লাভ করিবেন। পাপ পুণ্য উভয়ের বেলায়ই এই কথা । 

১৬1 যোঁড়শসুত্রে বলা হইতেছে যে ব্রঙ্গত্ভানীর নিত্য নৈমিভ্িক বন্ম 
থাকিবে। শাস্ত্রে বৈদিক অগ্রিহোাদি কর্মজনিত পুণ্যের নাশ হইবে না, এবুপ 
দৃ্ট হয়। কর্ম ভরিবিধ-_নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য । শাস্ত্রে আছে, “অহরহঃ 
সন্ধ্যামূপ।সীত”-_প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করিবে । ইহা নিত্য কণ্ম্ম, এ কশ্ম ফলা- 
কাঙক্ষায় কর্তব্য নহে, কর্তব্য-জ্ভানে কর্তা ইহা করেন। ফলাকাউকা শুন্য কন্ম 
মোক্ষের প্রতিবন্ধক নহে । নৈমিত্তিক কন্ঘন জাতেষ্টি, পুত্র জন্মিলে জাতেষ্টি নামক 
যঙ্ঞ্ করিতে হয় ॥ এই যজ্জ্ ফলাকাঙক্ষায় করা হয় না, পুত্র-জন্মই ইহার নিমিত্ত। 
নিমিত্ত উপস্থিত হইলে শাস্্রানুযলারে নৈমিত্তিক কর্ম করিতে হয়। কাম্য 
কণ্ম এরূপ নহে, ফলাকাডক্ষায়ই লোকে কাম্যকর্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং এঁ 
কাম্যকর্মই মোক্ষের প্রতিবন্ধক । অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কম্ম নিত্যকণ্্ন। 
উহাতে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, পর্ব অগ্রিহোত্রাদি-কাধ্য-পরম্পরায় 
মোক্ষের সাধন হয়। শ্রতিতেও এ সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে যে “তমেতং বেদানু- 
বচনেন ব্রহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্জেন দানেন তপস নাশকেন” ব্রহ্মজ্ঞানাধিগণ যত্তত 
দান ও অনাশক তপন্া দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। এখানে 
যন্ যে পরম্পরায় মোক্ষসাধন তাহা বলা হইল। প্রীতগবান্‌ শ্রীক্চও গীতায় 
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উপদেশ দিয়াছেন যে নিষ্কীমভাবে কম্ম করিলে সে কন্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধাক 
হয়না । অনেকে মনে করিতে পারেন 'যে কন্মের ফল হইবেই। অগ্নিহোত্রের 
অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল হইবে; সুতরাং কর্মশফলের অশ্লেষ হইবে না কেন? 
উত্তরে বলা হয়_-কর্তৃত্ব-বুদ্ধি লইয়া যাহারা কণ্ম করেন না. তাহারা নিজেদের 
জন্য কন্মের ফল চাহেন না। নিত্য অগ্নিহোত্রের ফল হয় হউক, জ্ঞানী তাহা 
নিজের জন্য গ্রহণ করিবেন না। কাম্য অগ্নিহোত্রকারী কিন্তু ফল এড়াইতে 
পারেন না। | 

১৭। কাম্য অগ্নিহোত্রার্দি কম্মের চিন্তায়ই সপ্তদশ সুত্রের অবতারণা । 


কোনও কোনও বেদশাখার উক্তিবলে ব্রঙ্গজ্ঞানে কাম্য অগ্সিহোজাাদি 
কর্মেরও অশ্লেষ বিনাশ হইতে পারে, কিন্তু জেমিনি এবং বাদরায়ণ উভয়েই 
বলেন যে এরূপ কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কম্ম তন্বজ্ঞান ব1 ব্রহ্গাঙ্ঞানের অনুকূল 
নহে, হ্ৃতরাং নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কন্ম সম্বন্ধে যেমন আমরণ আবৃত্তি চলিবে, 
কাম্য অগ্নিহোত্রাদি সম্বন্ধে সেরূপ চলিবে না। 


১৮। অফটাদশ সূত্রে বলা হইতেছে বিদ্যার সহিত তানুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রই 
বলবান্‌ হইবে, কারণ শ্রুতি বলেন “যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদ! 
তদেব বীর্ধ্যবত্তরং ভবতি |” | 


" অগ্নিহোত্র ছুই প্রকার হইতে পারে, উপাসনাযুক্ত ও উপাসনারহিত | উপাঁসনা- 
রহিত অগ্নিহোত্র হইতেও পরম্পরায় ব্রহ্মাজ্জানের উদয় হইবে কিন্তু উপাসনাযুক্ত 
অগ্নিহোত্র হইতে যেরূপ সত্বর ব্রঙ্গজ্ঞানের উদয় হয়, ইহ] হইতে সেরূপ শীস্ত্ 
হইবে না। 

১৯। উনবিংশ সুত্রে বলা হইতেছে--যে সকল কাধ্যের ফল আরন্ধ হইয়াছে, 
মে সকল কন্মের ব্রহ্মজ্ঞীনদ্বারা ক্ষয় হইবে না, ভোগের দ্বারাই উহাদের 
বিনাশ হইবে। ব্রহ্গজ্ঞান অনারব-ফল সঞ্চিত কণ্মই বিনাশ করে-_ইহা। পূর্বের 
বল। হইয়াছে । যেসকল পুণ্য পাপ কর্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে, তাহা ভোগ 
দ্বারা শেষ করিয়। দেহপাতের পর তব্বজ্ঞানী ব্রন্মপ্রাপ্ত হন--মুক্ত হন। ব্রক্ষৈব 
সন্‌ ব্রদ্মাপ্যেতি। কর্ম না থাকায় ফলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। সঞ্চিত 
কর্মবীজও জ্ঞানা গ্লিপ্রভাবে দগ্ধ হওয়ায় ফলদায়ক হয় না, স্ৃত্রাং সর্ববকর্ণ 
সমাপ্তি হওয়ায় দেহপাতে বিদেহকৈবল্য লাভ হয়। ও শাশ্রিঃ। 


চতুর্থ অদ্যায়। 


দ্বিতীয় পাদ, ॥ 


প্রথমাধিকরণ। (১) বাত্মনসি-_দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ? (২) অতএব চ সর্দাণা নু। 
দ্বিতীয় অধিকরণ । (৩) তন্মনঃ প্রাণ উত্তরা€। তৃতীয়াধিকরণ । (8) সোই- 
অধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ । (৫) ভূতেষু তচ্জ,তে*। ৬) নৈকম্মিন দশয়তোহি | 
চতুর্থ অধিকরণ । (৭) সমান চাস্তুাপ ক্রমাদম্থতত্বধশনুপোহ্য । ৫ম অধিকরণ। 
€৮) তদাপীতেঃ সংসার ব্যপদেশা। ৫৯) সুন্মং প্রমাণশ্চ তমোপলবেঃ | 
(১০) নোপমর্দেনাতঃ । (১১) অস্মৈক চোপপত্তেরেষ উদ্মা। ৬ষ্ঠ অধিকরণ। 
(১২) প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ। (১৩) স্পঞফ্টো হোকেষাম্‌ ॥ (১৪) স্মর্স্যতে 
চ। ৭ম অধিকরণ। (১৫) তানি পরে তথাহাণহ। ৮ম অধিকরণ। (১৬) 
অবিভাগে! বচনাৎ। ৯ম অধিকরণ। (১৭) তগ্ভেকোহপ্রজ্জলনং তপ্প্রকাশিত- 
দ্বারো বিদ্যা সামধ্যাৎ তচ্ছেষগতানুন্মৃতিযোগাচ্চ হাদানুগৃহীতঃ "শতাধিকয়া ॥ 
১০ম অধিকরণ। ০১৮) রশ্মান্ূসারী । (১৯) নিশি, নতি চেন্ন সম্বন্ষন্য যাবদ্দেহ- 
ভাবিত্বাড দর্শয়তি চ। ১১শ অধিকরণ। (২০) অতশ্চায়নেহপি, দক্ষিণে । (২১) 
যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্ধ্যতে স্মার্তেচেতি । | 

স্ুত্রের বঙ্গানুবাদ । 

১। বাকা ও মনে লয় পায় ইহ শ্রুতি ও প্রত্যক্ষদর্শন হইতে শ্থিরীকৃত 
হুয়। 

২। এরূপ হেতুতেই অন্যান্য ইন্দ্িয়গণও মনে লয়প্রাপ্ত হয়। 

৩1 এরূপ মনও প্রাণে লীন হয়, উত্তরবাক্য হইতে ইহ অবগত হওয়া 
যায়। ০ 

৪1, প্রাণও অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবাত্বায় লীন হয়, কারণ প্রাণ জীবাত্মায় 
লয়-প্রাপ্ত হয়-_এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে । | 

৫। এইরূপ শ্রুতি আছে যে প্রাণসংযুক্ত জীক সুক্ষা ভূতপঞ্চকে অবস্থান 
করে । | 

৬।. প্রাণসংযুক্ত জীব কোন একটা মাত্র ভূতে অবস্থিতি করে না--ইহ! 
শ্রতি ও স্ৃতি ছারা প্রতিপন্ন হয় । 

৭। প্রদর্শিত উত্ত্রান্তিক্রম প্রথমাবন্থার শুজানী ও অভ্ঞানীর পক্ষে সমানই ; 
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কারণ জ্ঞানী অর্থাৎ উপাঁসকক (মুখ্য জ্ঞানী শিট অবিষ্ভা দগ্ধ না করিয়৷ 
অস্ৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন ন|। 

৮। শ্রুতিতে সংসার ব্যবস্থিত থাকায় সম্যগ, ভঙকান না হওয়া পর্যন্ত এই 
তেজ আদি ভূতপঞ্চকাত্মক সুন্ষা লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব থাকিবে। 

৯। লিঙ্গাত্মক তেজঃ-শরীর প্রমাণে ও স্বরূপে উভয় প্রকারে সুঙ্মম, কারণ 
সেইরূপেই উপলব্ধ হয়। ্‌ 

১০1 সৃষ্মমতা-নিবন্ধন শ্ুল-শরীরের উপমর্দনেও সুক্ষ-শরীর উপমদ্দিত 
হয় না। 

১১।: উত্মা যে. সুক্গম-শরীরেরই, তাহা উপপন্ন হ্য়। 

১২। যদি বলা হয় ষে পুর্ণ জ্ভানীর উতক্রান্তির নিষেধ আছে,-_তাহ। 
ঠিক নয়, কারণ শারীর অর্থৎ জীবাত্মা হইতে প্রাণের উতৎক্রান্তি হয় ন 
ইহাই আভিতে বলা হইয়াছে । 

১৩। কোনও কোনও শাখায় শ্রতিতে স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে যে, দেহ 
হইতে প্রাণের উতক্রমণ হয় না। 

১৪। স্মৃতিতেও এরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে । 

১৫। ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক পরত্রঙ্মেই লীন হয়-- একথা শ্রুতি 
বলেন। 

১৬। ইন্দ্রিয় 'ও দেহবীজ ভূত-পঞ্চকের যে লয় হয় তাহা অবিশেষভ[বেই 
হয়--শ্রুতি এরূপ বলেন। 

১৭। বিছ্যাসামণ্য হেতু ও শেষগতির অনুস্মৃতির যোগ বশতঃ জীবাত্মার 
আবাসের (ওকঃ) অর্থাৎ হৃদয়ের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আলোকিত হয় এবং তদৃদ্বারা | 
বহির্গমনের দ্বার প্রকাশিত হয়, ব্রহ্ম দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া জীবাত্বা শতাধিক! 
নুযুন্ন। নাড়ী দ্বারা উদ্ধদিকে গমন করেন । ও 

১৮। তৎপরে (জীবাত্মা ) সুধ্যরশ্মির অনুসরণ করিয়। টাটা গমন 
করেন । 

১৯। রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলে সূরধ্য রশ্যনুসরণ ঘটিবে না-_-এরূপ বল! 
যায় না, কারণ শাস্ত্রে আছে যে, যতক্ষণ দেহ থাকিবে ততক্ষণ সূর্ধ্যরশ্মির 
সহিত ন্ুযুন্না নাড়ীর সম্বন্ধ থাকিবে। 

২০। এই যুক্তিবলে দক্ষিণায়নে দেহপাত্ত হইলেও সুর্য্যরশ্মি-পথে গমনের 
বাধা হয় না অর্থাত জ্ঞানলাভ হয়। | ্ 


১০ম সংখ্য। ] ৷ ব্রঙ্গসূত্র। ৩১১ 


২১। এ সমস্ত ( উত্তরায়দবাদি-নিয়ম-বিষয়ক ) উপদেশ যোগিগপের প্রতিই 
উপদিষ্ট হইয়াছে । উহা জ্ঞানীর প্রতি নহে। কারণ সাংখ্য ও যোগ স্মার্ত 
অর্থাৎ স্মৃতি মধ্যে পরিগণিত | 

| |. ব্যাখ্যা । 

(১) 'ছান্দোগ্য শ্রতিতে: দৃপ্ট হয় যে মরণকালে পাক মনে লয় হয়; 
মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, এবং তেজ দেবতাঁয় লয়-প্রাপ্ত হয়। অন্য সৌমা পুরু- 
ষস্ প্রচতো। বাউমনসি সম্প হতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি তেজ? পরশ্যাং 
দেবহায়াং। এখানে সংশয় উপস্থিত হয়, যেবাঁক্‌ বলিতে বাগিন্্িয় বুঝিব, 
না বাগবৃত্তি বুঝিব। বাঁকৃ বলিতে বাগিন্দ্রিয় বুঝি না কেন? কারণ বাক্‌ 
বলিতে বাগিক্ড্রিয়ই বুঝায়, 'হৃতরাং মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া, লক্ষণ, স্বীকার 
করিয়া গৌণার্থে “বাগবৃৰি/৮ এই অর্থ কেন করিব? সিদ্ধান্ত এই ধে 
বাগিন্দিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ “কথা বলা” এই অর্থই কত্দিতে হইবে । এই 
পাদের ১৬শ সূত্রে অবিভা.গর কথা আছে। এ অধিভাগ পরম দেবতার 
হয়। এস্থলে যে বাগিন্দিয়ের সহিত মনের অবিভাগ হয়, তাহা হইলে এ 
সুত্রের কোন প্রয়োজন থাঁ?ক না। আর মন বাক্যের উপাদান কারণ নহে, 
স্ৃতরাঁং বাগিক্দ্রিয়ের লয় নে হইতে পারে না। ন্ুতরাং বাক্‌ অর্থাৎ বাগ. 
বৃত্তি বুঝিতে হইবে। ব্যাবহারিক জীবনে দ্রেখাও যায় যে মরণকালে মনের 
কার্ধ্য আছে, অথচ বাক খলিবার শক্তি নাই। শআ্রতিতেও উহার প্রমাণ 
আছে- কারণ বাঁক বলিচেহ যেমন বাগিন্ড্িয় বুঝায়, তেমনি বাক্‌বুন্তিও বুঝায় । 

(২) অন্যান্য অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সন্বন্ধেও এরূপ কথা । অর্থাৎ সে 
সকল ইন্দ্রিয় মনে লয় হয়। না, তাহাদের বৃত্তি সমস্ত মনে লয় হয়। মরণকালে 

শ্রৰপশক্তি নাই, দর্শন শ. ক নাই, বাক্‌ শক্তি নাই, অথচ মনের ক্রিয়া চলে। 
রববাণিক্ডিযাণি মনোহনুব 7স্তে। 

(খ) তৃতীয় সূত্রে বলা হইতেছে যে, মনও এরূপ প্রাণে. লয় হয়। 
এস্থলেও মনের বৃত্তি *[ুবিতে হইবে» মন বুঝিতে হইবে না । স্যুপ্ত এবং মুনুরু 
ব্যক্তির মনের ক্রিয়] ৫ ণলেও শ্বাস-প্রশ্বাম লক্ষিত হয়। 

(৪) চতুর্থ সুত্রে বলা হইতেছে, প্রাণও জীবাত্মায় লীন হয়। শ্রুতি 
উহার প্রমাণ । ৃ 

পু্বপক্ষ বলেন [প্রাণ তেজে লয় হয় এই শ্রুতিই আছে_-মনঃ প্রাণে, 


প্রাণন্ডেজসি, তে পরহ্যাং দেবতায়াং। ওস্থানে ত" জীবাত্মার কথা বল 


৩১২ হিন্দু-পত্রিকা। [৩০শ বর্ষ, মাঘ 


পপ 








৬২০০০৪১ এ এর ০০ এ আপস আজ ০ বু 


ছইল না_ন্ুরাং এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। উহার উত্তর এই যে বৃহদারণ্যক 
শর্ণততে আছে যে আত্মানমন্তকালে সর্ববপ্রাণা। অভিসাময়ন্তি যত্রৈতদুর্ধচ্ছাসী 
ভবতি। অর্থাৎ অস্তকালে আত্মাতেই প্রাণ বেশ করে। 

শ্রীব বহির্গমনে প্রবৃন্ত হইলে মুখ্যপ্রাণ তাঁহার অনুগামী হয় এবং অন্যান্য 
প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণও তাহার অনুগামী হয়।  “সর্বের প্রাণা অনুতক্রামন্তি 1” 
আর্তি বলেন যে জীব মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয় অরাহু প্রাপ্তব্য ফলানুরূপ 
ভাবনা ধারণ করে। শ্রুতি বলেন জীবের অন্তরে এ সময়ে যে জ্ঞান থাকে 
তাহাতেই ইন্দ্রিযগণের লয় হয় সুতরাং প্রাণের লয় জীবাত্মাতেই হয়। তবে 
“প্রাণস্তেজসি” আর্গতর সঙ্গতি কোথায় ? 

(৫); এই শ্রুতির সঙ্গতি স্থাপন করিতে গির়াই পঞ্চম সূত্রের অবতারণা । 
“গাণক্কেজসি” ইহার অর্থ এই-_প্রাণ-সংযুক্ত জীঘ শেজঃসহচরিত-_দেহবীজ-. 
ভূতসুশেন অবস্থিতি করেন। 

যদি বল প্রাণের কথাই আছে, প্রাণ-সংযুক্ত হীবের কথা ত নাই! উত্তর 
এই “জীব” উহা আছে ।॥ সে কেমন, যদি বলা হায় “রাম কলিকাতা হইতে 
পাটনায় এ.পাটন! হইতে প্ররাগে গিঞাছিলেন”--এস্মলে কলিকাতা হইতে প্রয়াগে 
গিয়াছিলেন এ কথা ত বল! যায়। এস্থলে পাটন। উহা রহিল। 

(৬) প্রাণস্তেজসি-- সুতরাং প্রাণই বল 51 প্রাণ-সংযুক্ত জীবই বল, 
তাগীতে একমাত্র ভেজঃ দৃষ্ট হইত্রেছে-_অথচ পথন সূত্রে বলা হইল “ভূতেমু” 
বৃ ব্চনান্ত পর্দ হইল এবং উহার অর্থ করিলে হেজঃ-সহচরিত ভূত। অর্থাৎ 
পঞ্চম সুত্রে ভূতেষু বলিতে তেজঃ-সহচরিত ভূত- সমূহে এই অর্থাৎ কিরূপে কর-- 
সেই জন্য ৬ষ্ঠ সুত্রের অবতারণা । ৬ সূত্র বলেন যে, জীব একটি ভূত্তে অব- 
স্থিঠি করে না শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই এই কথা! বলেন। 

শরীর মাত্রেই অনেক ভূতের বিকার। বৃহদারণ্যুক শ্রতি বলেন পৃথিবীময় 
আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়ন্তেজোময়ঃ | মন্গু বলেন__অণোমা্রা বিনাশিন্যো 
দশীর্ধানান্ত যাঃ স্মৃতাঃ তাভিঃ সার্ধমিদং সর্ববং স্তবতানপুর্ববশঃ | অর্থাৎ পঞ্চ- 
ভুতের বিনাশী সৃক্মমভাগ হইতে সমস্ত জগৎ পরম্পরভাবে উৎপন্ন হয়। স্ৃতরাং 
ভেদ বলিতে তেঞজসহিত সকল ভূতই বুঝা ইবে। 

(৭) সপ্তম সূত্রে ইহাই বল! হইয়াছে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উতক্রান্তির 
কোন প্রভেদ নাই। সংশয় হইতে পারে যে, যখন শত আছে, জ্জ্ঞানীর 
পুনর্জন্ম হয় না, তখন জ্ঞানী কিরূপে পুনর্দেহ লাতের জন ঙ্তূত আশ্রয় 
করিবে । অস্থভন্বং ছিবিত্বান্‌ অভ্যপ্জএতে । 


$ 
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ইহার মীমাংসা এই ফে, যেস্থানে বিদ্বান অনৃতত্ব লাভ করেন, শর্ণাত 
দেহ ধারণের জন্য সুন্মমভূত আশ্রয় করিয়াছেন বলা হইরাছে, উহা মুখ্য 
জ্ঞানীর পক্ষে প্রযোজ্য । যে পধ্যন্ত অবিস্ভা দগ্ধ না হয়, সে পর্দান্ত জ্ঞানী ও 
অজ্জানীর উত্ক্রান্তিক্রম একই প্রকার। 

অন্বতত্ঞ্চানুপো্যা-_অদগ্ধহত্যন্তমবিষ্ভাদীন ক্রেশানহরবিষ্কা সামাশ্যাদাপেক্ষিক 
মমৃতত্বং প্রেপ্তে ॥। সম্তবতি তত্র স্ত্যুপক্রমোত্ততা আএপ ! নহি নিপ্নাশ্য়াণাং 
প্রাণানাং গতিরূপপঞ্ভতে । তন্মাঞ্ধ দোষঃ। সমুণ বিভ্ভায় অবিষ্ভার্দি ক্রেশের 
নিরন্তর উচ্ছেদ হয় না। শ্তরাং সগ্খুণ উপাসকের গতি, পথ-আক্রমণ, ও 
ভূতাবলম্বন সমস্তই আছে । তাহাদের প্রাণ উদ্ধগামী হয় স্থৃতরাং গ্রাণগতি 
আশ্রয় বাতীত সম্পন্ন হয় না। অতএব সগুণ উপাসকের অম্ৃতন্থ আগ্রেক্ষিক | 
এইব্ধপ বলিলে কোন দোষ থাকে না। ্ 

(৮) অষ্টম সূত্রে বলা হইতেছে, যে পর্য্যন্ত পূর্ণ জ্ঞান না হয়, সে পর্যন্ত 
সুন্মম লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব খাকে। 

“তেজঃ পরন্তাঁং দেবতায়াং” অর্থাৎ তেজ-দহিত সুজন পঞ্চড়ীত পরনদেবভায 
লীন হয়__ ইহার অর্থ ইহা নহে ঘে উহা পরমদেবভার সহিত অভিন্নভাব পরাগ 
হয়। উহার আত্যস্তিক বিলয় হয় না । তাহা হইলে ভ্ভ মরণ হইলেই ছ্ন' 
ও অজ্ঞানী উভয়েরই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া যায় । 

যোনিমন্যে প্রপদ্ধান্তে শরীর্জায় দেভিনঃ ; 
স্থাণুমধ্যেহনু সংযান্থি যথাকম্ম যথাশ্রুতম্‌। 


অর্থাৎ শাশ্ের এই আদেশ যে, যে পব্যন্ত তবজ্ঞান দ্বারা সংসার বিশ 
না হয় সে পর্য্যন্ত জ্ঞান ও কন্মীহ্ুসারে কেহ জঙ্গমদেহ কেহ প্থাবরদেহ 
পাইঘার জন্য সেই সেই যোনিতে গনন করে । সুতরাং “সংসার” শান্সে আদিস্ট 
থাকার--পুর্ণ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত সুদ্দন শরারেল অস্তিত্ব থাকে। 

(৯) নবম সুত্রে বলা হইতেছে যে, জীব মরণকালে যে সুদ্দন শরীর লহ! 
যাত্রা করে, তীহ। স্বরূপে ও পরিমাণে উভয় প্রকারে সুশ্ষন। পরিমাণে” সৃদ্ধ 
বলিয়। সঞ্চরণ ও স্বরূপে সুক্ষম, বলিয়া অপ্রতিহত ও অদৃশ্য ) ল্দপ ও স্পশ 
অনুভূত থাকায় নাম স্বরূপ সৃক্ষা। সুত্রে “5” সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহার--অর্থাণ 
কেবল প্রমাণতঃ বা পরিমাণতঃ নহে, স্বরূপতঃও বটে। এবং উহ্হাই উপলেক 


হয়: 
জীব শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোক গমনকালে তেজ অর্থাৎ লিঙ্গ-চত 


আশ্রয় করে। সেই লিঙ্গ শরীর স্বরূপে ও প্রাণে উভয় প্রকারেই সু : 
ও | & 


১3 | হিন্দু-পত্রিকা । [ ৩০শ বর্ষ, মাথ 


০০ 





॥ বি ০০ ডি টি ৬০ পাশে পাপী কাশি পা্পাটিপীশপসীসপপপপিপীপপী পাপা স্পা শশী 


পরিমাণে সুগম বলিয়া তাহার গতির বাধা হয় না, এবং স্বরূপে সৃন্মম বলিয়া 
তাহা কেহ দেখিতে পারে ন1। 

(১০) দশম সুত্রে বল হইতেছে যে, সুন্মমতা নিবন্ধন স্ুল শরীরের দাহা- 
দিতে সুন্সন শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। উপমর্দেন অর্থাৎ দীহাদদি দ্বারা। 

(১১) একাদশ সুত্রে বলা হইতেছে যে, মানুষ মরিয়া গেলেই তাহার 
দেহ শীতল হয়, যে পর্য্যন্ত জীব দেহে থাকে সে পর্যান্ত উদ্মা অনুভূত হয়। 
আ্তিতেও আছে যে কউষ্ণএব জীবিষ্যন্‌ শীতো মরিহ্যুম্‌ ॥” 

(১২) দ্বাদশ সূরটি পুর্ববপক্ষের সুত্র। 
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চবিগত ২৭শে শনিবার . প্রারীটীলে চৌরঙ্গীরোড ও “পার্কগীটের 
ধা গেলীনাৎ সাহ নামক দ্বাবিংশ বধু জনৈক ঝুম্সণূলী যুবক মিঃ আর্নে ডে 





৬২ হিন্দু-পত্রিকা ৷ [৩*শ বর্ষ, সাথ 


নামক জনৈক নিরীহ ইউরোপীয় ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া উপর্য,ূপরি সাভটা 
লি ছোড়ে। যুবকটী গুলি ছুঁড়িয়াই পার্কহ্রীট দিয়া দৌড়াইতে থাকে। 
তাহাকে ধরিবার জন্য একজন ট্যাক্সি-চালক তাহার অনুসরণ করে, কিন্তু 
যুবকটী তাহাকে গুলি করিয়া বিশেষরূপে আহত করায় সে আর অগ্রসর 
হইতে পারে নাই। পথি মধ্যে আর একজন মোটর-চালক যুবকের অনুসরণ 
করিতে গিয়া এঁন্ূপ ভাবে আহত হয়। যুবক দৌড়াইতে দৌড়াইতে একখান! 
প্রাইভেট মোটর দেখিয়া উহাতে চড়িয়া চালককে গাড়ী চালাইতে বলে। 
সে অস্বীকার করায় যুবক তাহাঁকেও গুলি করে। এই দুর্ববৃস্ত যুবক ওয়ে- 
লেস্লীহ্বীট দিয়া দৌড়াইয়। রিপণ গ্রাটের মোড়ে পৌঁচিলে মিঃ অগ. নামক 
কলিকাতা ট্রীম কোম্পানীর জনৈক ইউরোপীয় কশ্মচারী তাহাকে ধরিয়া ফেলেন । 


পুলিশ যুবকের পকেট তল্লাস করিয়া একটী পিস্তল, একটী রিভাঁলভার ওঁ 
কতকগুলি টোট! পাইয়াছে । যুবকের হস্তে একটা অধিক মুল্যের রিষ্টওয়াচ, 
ছিল, পুলিশ তাহাও হস্তগত করে । আহত মিঃ ডেকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে 
লওয়া হয়। সেখানে বেলা ৪॥টার সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছে । ইনি কিল- 
বার্ণ কোম্পানীর আফিসে কাজ করিতেন । মৃত্যুকালে ইহার বয়স ৩৬ বৎসর 
মাত্র হইয়াছিল । আহত মোটর চালকগণ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নীচ 
হয়। দুইজনের অবস্থা সাংঘাতিক । 

হত্যাকারী গোগীনাগ শ্ীরামপুরের পুলিশ খানার নিকটবর্তী ক্ষেত্রমোহন 
সাহা রোডে বাস করে। বাড়ীতে তাহার বিধব! মাতা ও দুইটী ভাই আছে। 
দুই বসর পুর্বে সে পড়াশুন। ছাড়িয়। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। 
সে হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পধ্যন্ত পড়িয়াছিল। 

সে নাকি পুলিশ কমিশনর টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়। ভ্রম- 
ক্রমে ডে সাহেবকে হত্যা করিয়াছে । ম্যাজিষ্টরেটে তাহাকে হাইকোটের সেশন 
সোপার্দ করিয়াছেন । 

বড়ই দুঃখের বিষয় এই ছুূর্ববত্ত যুবক অকারণ নিরীহ ডে সাহেবকে গুলি 
করিয়াছে । এই হতভাগ্য কি মনে করিয়াছিল যে ছু চারটা ইংরেজকে খুন 
করিলেই “ম্বরাজ” লাভ হইবে? আজকাল স্কুল কলেজে বা সভাসমিতিতে 
পুজকে প্রেরণ করাও বিশেষ আশঙ্কাজনক হইয়াছে। অপরিণত-বুদ্ধি বালক 
কোথায় কাহার কুপরামর্শে বিগড়াইয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অভি- 
ভাবকগণের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য । 

আমর! এই পৈশাচিক হত্যাকান্ডের নিন্দা করিবার উপযুক্ত ভাষা খু'জিয়া 
পাইতেছি 7। হিন্দুধশ্মে ফলবান্‌ বৃক্ষ নষ্ট করিলেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে । 

মনুষ্য-বধ ত দুরের কথা-_অহিংঅ-্াে-পক্ষি-বিনাশেও পাপভাক্‌ হইতে হয় ॥. 
সগবান্‌ আমাদের পথজস্ঠ যুবকগণুরে মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করুন। রা 


হরি? । 


€ ১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মতে রেঞ্জেগ্রীকৃত ) 


হিন্ছু-পত্রিক| | 


৩০শা ধ্ষ ০০শ খণ্ড ১৩৩০ সাল। 
| ০৬ ও 
১১শ সংখ্যা । | ফাল্ত ূ ূ ১৮৪৫ শকাধাঃ 


শা ০ লস 


বর্মাসুত্র। 
( পুর্বানুবৃন্তি ) 
চতুর্থ অধ্যায় । দ্বিতীয় পাদ। 


(১২) দ্বাদশ সুত্রটী পূর্ববপক্ষ সূত্র । দ্বাদশ সুত্রে বল! হইন্ডেছে যে পুর্ণ- 
শকানের শানে যে উতক্রান্তির গ্লিষেধ আছে তাহ! ঠিক নয়, কারণ এ নিষেধ 
জীবাত্ম। হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না এই মাত্র । কিন্তু দেহ হইতে যে 
উৎক্রান্তি হয না এমন কিছু বল! হয় নাই। পরবর্তী সূত্রে এই পুর্ব পক্ষী 
'সুত্রের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। 

” পুর্বে সপ্তম সুত্রে সঙ্কেত করিয়া বলা হইয়াছে যে, পুর্ণ জ্ঞানের উত্ক্রোন্তি 
নাই। বদিও 'আত্যন্তিক মুক্তি-স্থলে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়েরই অভাব সপ্তম 
সুত্রে অনুপোষ্য, বিশেষণে জবধারিত হয়, তখাপি কোন না কোন কারণে এ 
অবস্থাতে উৎক্রান্তি হইহে পারে এইরূপ আশঙ্কা বৃহদারণ্যকে নিঙ্মলিখিত 
শ্রুতি বারা বিদুরিত্ত হয়ু-“অথাকাময়মানো যোঙ্‌কামো-নিফাম আন্তকাস 
আত্মকামো ন্‌ তস্প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রদ্মেব সন্‌ ্াপোতি ইঁতি। অর্থাৎ 

৪১. 


2 হিন্দু:পত্রিী। [ ৩০শ ধর্ম, ফান্তন 


৪৯০ শা শিসস্পীশ াপ ০ এ পপ পাপ পপ পপ পপ পা পপ পপ সপে 
শপ পিপিশ  শশিজগ আজ | 


সেই অক্কাময়মান স্ঠগ্তানী অফাম, নিক্ধীম ও আশ্টকাম হয় এবং তাহার প্রাণ 
উতক্রান্ত হয় না। এসে ব্রহ্ম-স্া প্রাপ্ত হইয়। ব্রহ্মলীন হয়। ইহান্তেই উৎ- 
ক্রান্ডির স্পন্ট নিষেধ হইল এবং ইহ দ্বারাই স্থির হল যে ্রন্ষজ্ঞানী পঙ্গে 
শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না। 

পুর্নবপক্ষ এই সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করেন না । পর্ব্পক্ষ বলেন যে উপরি-উত্ত 
আ্তির দ্বারা শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রান্তির নিষেধ হয় নাই। শারীর 
বা "বাক্স হইতেই উতক্রান্তির নিষেধ হইয়াছে | উহার বলেন” -শাখাম্তরে 
এন তশ্য* পদ না থাকিয়া *ন তশ্মাৎ এইরূপ পাঠ আছে। অর্থাৎ ষষ্টী প্রয়োগ 
না হইয়া পঞ্চমী প্রয়োগ আছে! শুতয়াং 'তাঞ্থার প্রাথ উৎগ্রণন্ত হয না 
এরূপ না হয 'তাহা। হইতে প্রাণ উতজ্রান্ত হয় না” এরূপ আছে। এস্থলে 
জীবাক্সারই পাঁধাগ্ঠ স্বীকৃত হইয়াছে হ্ৃতরাং দ্েছ না বুঝিয়া “তপ্মাৎ শব্ধ 
দ্ার। দেহী ব। জাবাত্মাই গ্রৃহণীয়ণ জীবই অত্যুদয়ের ও মোক্ষের অধিকারী, 
দেহ নহে, প্ুঁভরাং জীবের সহিত তদ্বাক্যের সন্থদ্ ধরিতে হইবে । অতএব 
উতক্রান্তি-কালে প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় কিন্তু জীব. হইতে উৎক্রান্ত 
হয় না; অর্থাৎ জীবের সহিত অবস্থান করে। পুর্ববপক্ষেয় এই সূত্র 
বরয়োদশসূত্রের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। 

(১৩) ত্রয়োদশ সুরে বলা হইতেছে যে শ্রুতিতে স্পষ্টই বল! হুই- 
যাচে যে, দেহ হইতে প্রাণের উতক্রমণ হয় না। বুহদারণ্যক শ্রুতির 
আর্ভতাগ ও যাজ্ঞবন্থ্যের প্রশ্নোত্তরে পাওয়া যায় যে যখন পুরুষ অর্থাত 
দৈহ মৃত হয়, ভখন ইহা হইতে জক্কানের প্রাণ উত্ব্লমণ করে কিনা-- 
তআর্নভাগের এই প্রশ্মের উত্তরে যাও্বন্ধ্য বলিলেন-_না, উৎক্রান্ত হয় 
না যদি প্রাণ উৎক্রান্ত না হয় সানী তবে মরে না, এইরূপ আশঙ্কা 
ভাঁতিষেধার্থ যাঁজ্ঞবন্থ্য বলিলেন যে দেহেতেই তাহার প্রাণ সম্যক লয়-প্লাপ্ত হয়। 
স্মতরাং দেহ হইতৈ যে প্রাণ উত্ক্রান্ত হয় নী, উহ্বাতেই লয় প্রাঞ্ড হয়, 
তাহা স্প্টই বুঝা গেল শ্তি এইরূপে দেহে প্রাণ বিলয় হওয়ার প্রতিজ্ঞা 
করিয়া উহ সুদৃঢ় করার জগ্ঘে আরও বপিয়াছেন যে সে দেহ খন বাহ্যবায়ুর 
প্রপুরণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং ভেরীর শ্যা় ঘর ঘর শব্দ করে, এবং তত্পরে 
পরাণ-শৃন্য হইয়া পড়িয়া থাকে । এই আ্ভিতে দেহেরই কথা বল! হইয়াছে 
এবং প্রাণ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহাতেই লয় হয় ইহা! বলা হই- 
মাছে বায় দ্বার! প্রপুষ্নিত হওয়ায় তেরীর স্যায় ঘর ঘর শব্দ করা'জীব-ধর্দ্দ 


১১শ সংখ্যা] , আঅন্ধসূত ।। “১৩ 


আজ ০৩৩ তস্সিি পসপলা শপ | শশী 


মহেঃ উহা! দেছহরই ধর্ম সতরাং বুঝা উচিত যে, নতম পরাণ উংদ্রণ ানন্ডি, | 


অত্র ইব সমলীয়ন্তে” এ শ্রতিতে অভ্েদোপচার.হইয়াছে।. অভেদৌপচার বলিতে 
€দেহ ও দেহীর অভেক্। বিবক্ষা বুঝায়। প্রদশিত কারণে, পঞ্চমান্ত পাঠে দেহীর 
( জীবের) প্রাধান্য, থাকিলেও. 'জ্ঞানীর প্রাণ দ্লেহ হইতে উৎক্রান্ত, হয় না, 
তাহা সেই দেহেই লয় প্রাপ্ত হয়” এইরূপ ব্যাখা করা বিধেয়।, [ যেষান্থ 
*** * দেহিনঃ ] যে শাখায় “ন তস্য, প্রাপা, উৎক্রামস্ত্ি” এইবুপ. যঙ্্যন্ত পাঠ 
আছে, সেটশাখায় কাছেই এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত হইরে'যে,, জীব হইতে 
প্রাণোতক্রান্তির উপদেশ না থাকায় এবং দেহ প্রদেশ হইতে প্রাপগণের উৎ্ 
ক্লান্তি উপদেশ থাকায় উক্ত, শ্রুতি জ্ঞানীর সম্বন্ধে, সেই, €য়্ই পদার্থ হইতে 
উতক্রান্ত হওয়া নিষেধ করিয়াছেন । যখনই কোন নিষেধ হয় তখনই বুদিতে 
হইবে যে। কোন বসু পূর্বের স্বীকার করা, হইয়াছে, ভাহাই নিষেধ করা হইতেছে. 
অজ্ঞানী জীব দেহ-প্রদেশ হইতে, উত্ক্রান্ত, হয়: এইরূপ উপদেশ. কোন শ্ুতিতে 
আছে জ্ভানীর তাহা হয় না, অর্থাত জ্ঞানীর প্রাণ উতক্রান্ত হয় না, এই 
বাক্য সেইরূপ শ্রতি বাক্যের প্রতিষেধক । জ্ঞানীর প্রাণ দেহেই লয় প্রাপ্ত 
হয়। শ্রর্তি বলেন-_চক্ষুঃ হইতে, না হয় মুর্ধা! হুইতৈ, অথবা অন্য কোন 
শরীর, প্রদেশ, হইতে উত্ক্রান্ত হয়।। মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ্যোছ্ত হইলে অন্যান্য 
প্রাণ € ইন্দ্রিয়গণ:), তাহার পশ্চাৎড পশ্চা উতক্রমণ করে । এই আরতি ও এই- 
রূপ, অন্ত শরাতি অবিদ্বানের উত্ক্রমণ ও সংসারে গতি সবিস্তারে বর্ণনা! করিয়। 
গ্রশ্চাৎ “ইতি মু কাময়মানত_কামীদিগের এই প্রকার গতি” এইরূপ কথাগন 
অবিদ্বানের কথা। সমাশ্, করিয়। অবশেষে, “অথ অকাময়মানঃ২- অনন্তর যে 
নিক্ষামী, অর্থাৎ আত্মতন্বজ্, তাহাদ প্রাণ আগুকামব্াদিকারণে উৎক্রান্ত হয় না” 
ইত্যাদি বর্ণন। “করিয়াছেন ॥ স্তরাং উৎত্রণন্তি ও গতি বিদ্বানের পক্ষে প্রতিযিদ্ধ, 
হইয়াছে ॥ ব্রহ্ষজ্ধ ব্যক্তির আত্মা, সর্বব্যাপী, ব্রঙ্গভাব+প্রাপ্ত । তাহার গতি ৪. 
উতজণন্তি অসম্ভর | 
| €১৪) শ্ৃতিতেও উহাই বলা হইয়াছে, মহাভারত বলেন-- 
সর্ববডৃতাতডৃতন্য ঈম্যগ, ভূতানি গশ্যতঃ,! 
দেব! অপি মার্গে মুহ্স্তযপদত্য পদৈষিণঃ | 

জর্থাত বে সমস্ত ভূতের আত্মা এবং যে. ভূত সকলকে সম্যক আল্মভাকে 

দেখে,” পদপ্রার্থী দেবতারাও, সেই অপদ ব্যক্তির প্রাপাপ্দ-বিষয়ে মোহ-প্র1প. 


হন অর্থাৎ তাহারা সে বিষয়ে জানেন না! . র্ | 
এ $ বৰ এ 


১ পা. 


৩২৪ হিন্দু-পত্রিকা । [ ৩০শ বর্ধ, ফান 


(১৫) পঞ্চদশ সুত্রে বল৷ হইয়াছে যে ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক 
পররঙ্গে লীন হয়। শ্রুতি বালন যেমন নদীসকল সমুদ্র পাইয়া অস্তগত হয়, 
সেইরূপ ব্রঙ্গদর্শী পুরুযাশ্রিত যোলকল! (একাদশ ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক ) 
পুরুষ প্রাপ্ত হওয়ায় অস্তরত হয়। “যোড়শকলাঃ পুরুষায়নাঃ পুরুষং প্রাপ্য 
অস্তং গচ্ছন্তি |” 

(১৬) ষোড়শ সুত্রে বলা হইয়াছে যে কলার লয় হয় তাহ সবিশেষ 
ভাবে হয় না, অবধিশেষ ভাবে হয় অর্থাৎ শক্তিরপেও থাকে না। বচন অর্থাৎ 
শগতিবাক্যই তাহার গ্রমাণ। কলাসকল অবিষ্ঠা-মূলক ।- জ্ঞান হইলে তাহা 
নির্মল হইয়। যাঁয়। ন্ুতরাং তাহারা পুনঞ্জন্মের কারণ হয় না। আরতি 
বলেন--ভিদ্ভেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচাতে স এষোহকলোহম্বতো। 
ভবতি” অর্থাৎ সেই সকলের নাম ও রূপ উভয়ই ভাঙ্গির যায় অর্থাৎ থাকে 
না। তখন পুরুষ অর্থাৎ পুর্ণ এইরূপ আভিধান করা যাঁয়। তখন এই 
জ্ঞানী নিক্গল ও অমর হন। 

(১৭) পরাব্দ্ঠার বিচার শেষ করিয়া এইক্ষণে অপরাবিষ্ভার বিচার 
আরন্ত করা যাইবে । সগ্তমসাজ্রে বলা হইয়াছে যে প্রথম অবস্থায় উতক্রান্তি-ক্রম 
জ্ঞানী ও অজ্ঞ্ঞানীর পক্ষে সান । এইজ্ঞানী বলিতে যে মুখ্য জ্ঞানী বুঝায় 
না তাহা পুর্বেবেই বলা হইয়াছে । উৎক্রান্তির ক্রম কি তাহা সপ্তদশ সুত্রে 
বলা! হইয়াছে । মৃত্যু সময় মুমূর্,র ওক অর্থাৎ আশ্রয়স্থান হৃদয় প্রদেশ প্রথমে 
ভ্বলিত হয়। জীব ইন্ড্রিয়দিগকে লইয়। হৃদয়দেশস্থ নাড়ী মধো আগমন করে, 
অনন্তর তাহাও জলিত ও প্রগ্ভোতিত হয়। পরে জীবের ভবিষ্যৎ ফলের স্ফ,রণ 
হয়। সে ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহার অনুরূপ ভাবনা করে। অর্থাৎ 
মৃত্যু সময় তাহার ভাবনীময় শরীর হয়। যদি ব্যাত্র হইবার কর্ম উত্তেজিত হইয়া 
থাকে, তবে সেভাবে আমিব্াঘ্র। এরূপ সে ভাবে আমি মানুষ ব। দেবতা । 
এইরূপ ভাবনা-বিজ্ঞান বা ভাবিফল স্ফ,রণরূপ প্রন্োতন উপস্থিত হওয়ার 
নাম জুলন ও প্রগ্ভোতন। পরে উত্ক্রমণ অর্থা দেহ হইতে বাহিরে যাওয়।। 
কেহ বা চক্ষু দিয়া, কেহ বা! ব্রহ্মরন্ধ, দিয়া, কেহ বা অন্য স্থান দিয়া বাহির 
হয়। কোন কোন শ্রতিতে আছেষে জ্ঞানী মুদ্ধণ্য নাড়ীপথে নিক্করান্ত হন। 
হৃদয় গ্র-প্রষ্তোতন জ্ভানী অজ্ঞানী উভয়েরই সমান। কিন্তু সেই সময় জ্ঞানীর 
মোক্ষদ্বার মুর্ধণ্য নাড়ী প্রকাশ প্রাপ্ত হয়-_সেই কারণে জ্ঞানী সেই স্থান দিয়] 
খুনিষ্রান্ত হয়, অজ্ঞানী অন্য স্থান দিয়া নিক্মান্ত হয়। এইরূপ হয় বিদ্কা-সামর্থয হেতু, 
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সপে পি পেস্ট িপিশপপস্পীশ আপা পলিশ শিশির প্পিশ তি পচ পপি পাস্সপাপীপিসীপান আ্০ পপ লালিত 


অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য | বৰিষ্তা-সামধ্যে তিনি মরণকালে ব্রঙ্গরদ্ধ, পথ দেদীপ্যমান 
দেখিতে পান। শাস্ত্রে আছে যে স্তুমুন্নী নাঁড়ী ব্রল্গলোক গমনের পথ । এ নাড়ী 
হৃদয় হইতে নিগত হইয়া নাপিকাবৃন্তির মধ্য দিয়া ব্রহ্মরান্ধ, শেষ হইয়াছে। 
্রঙ্গরন্ধ্‌ স্থানে তাহার বিবৃত সুন্মন অগ্াভাগ-_সুধ্যরশ্মির সহিত সমসূত্র সংযোগে 
সূর্য পর্যন্ত সংযুক্ত আছে। ভ্গ্তানী ন্ুযুন্না নাড়ীপথে নিত হইয়া সূর্য্যরশ্মির 
সহিত স্্যলোকে গমন করেন, তৎপরে ব্র্মলোক প্রাপ্ত হন। জ্ঞানী মরণের 
পূর্ব হইতেই এই ন্ত্ুযুন্না নাড়ীর অনুশীলন করেন, এবং মরণের সময় এ 
দৃধুন্না নাড়ীপথেই বাহির হন। ব্রঙ্গ হৃদয়-প্রদেশে উগ্াসিত হইলে তিনি 
উপাসককে অনুগ্রহ করেন এবং তীহার অনুগ্রহে জীবাত্মা। স্ুযুন্না নানী নাড়ী 
দিয়া নিক্কান্ত হন। যাহারা এই দহরাদি বিদ্যা অনুশীলন করেন নাই, তাহারা 
শরীরস্থ অন্য স্থান দিয়া নিক্্ান্ত হন। হৃদয় প্রদেশে এক শত এক নাড়া আছে, 
তাহার মধ্যে ন্থুযুন্না নাড়ী প্রধান ॥ সপগুদশ সূত্রে এইরূপ উদ্ধ গমনের বিষয় 
বিবৃত হইয়াছে। 

(১৮) তশুপরে স্ধ্যরশ্মির দ্বারা হিনি সূর্ম্যলোকে গমন করেন অষ্টাদশ 
সুত্রে ইহাই বলা হইয়াছে এবং ইহার. ব্যাখ্যা। সপ্তদশ সুত্রে করিয়া দেওয়! 
হইয়াছে। 

(১৯) উনবিংশ সুত্রে বলা হইতেছে যে যতকাল শরীর থাকে তশকাল 
সূ্য্যের সহিত ন্থুযুন্না নাঁড়ীর সংযোগ থাকে । স্থতরাং রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও 
কিচু আসে যায় না। যেমন শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিরণের অস্তিত্ব 
ছুললোক্য, তেমনি রাত্রেও সূর্য্যের রশ্মির লোপ হয় না। 

(২০) বিংশ সুত্রে বলা হইয়াছে যে এরূপ যুক্তিমতে দক্ষিণায়নে মৃত্যু 
হইলেও সুধ্যলোকে গমনের বাধা হয় না। সাধারণতঃ উত্ুরায়ণে মরণ প্রশস্ত 
বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই কারণে ভীগ্ম মরণের জন্ত উন্তরায়ণের প্রতীক্ষ। 
করিয়াছিলেন । সাধারণের পক্ষে উত্তরায়ণে মৃত্যু প্রশস্ত কিন্তু জ্ঞাণীর কি 
উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন সবই সমান । গীতাতেও দিবা, শুর্রপক্ষ, উত্তরায়ণ 
আদি মরণের. প্রশস্ত কাল বলিয়। উক্ত হইয়াছে । এবং সেই জগ্তেই একবিংশ 
সূত্রের অবভারণ|। 

৮ (২১) একবিংশ সূত্রে" ধলা হইতেছে যে, এ সমস্ত নিয়ম যোগিগণের 
প্রতি, কিন্তু জ্ঞানিগণের প্রতি প্রযুক্ত নহে। কারণ সাংখ্য ও যোগ উভয়ই 
স্ৃতি মধ্যে পরিগণিত । ম্মার্ত যোগীরাই এ সকল কালে মৃত্যুলাভ করিয়। অনাবৃত্তি 
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প্রাপ্ত হন। কিন্তু শ্রুহ্যুন্ত উপাসনা পরায়ণ ব্যক্তিরা এ কল কালের প্রতীক্ষা 
করেন ন।। তাহার ভুভ্কান-এভাবে যখন তখন দেভত্যাথ করিয়াই অনাবৃ্তি 
লাভ করিয় থাকেন। 


দ্বিতীয় পার্দ সমাপ্ত । 


ভক্তি-কথা । | 
- ( পুর্ববামুবৃত্তি ) 
লেখক-_শ্ীআস্ভনাথ বিষ্যাভৃষণ। 


শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রেমতক্তি শিক্ষা দিয়া এবং নাম মাহাত্ম্য প্রচার 
করিয়া স্বদেশে বিদেশে সকল ধর্ম সম্প্রদায়েরই মহ হিতসাধন করিয়া গিয়া- 
ছেন। তীহার ত্যাগ, বৈরাগা, দীনতা জগতে আদর্শ-স্থানীয়। কালক্রমে 
ভাহার মাহাত্মা অধিগত হইয়া দেশের মুখপাত্র কৃত্যবিষ্য ব্যক্তিগণ তাহার, 
জীবন-চরিত পর্যযালোচন! পুর্ববক স্বজাতীয় বিজীতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট 
পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। শুধু ইন্ণাই নহে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি শ্ীগৌরা- 
ন্গের যু্তি প্রতিঠিত করিয়া নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছেন । ইদানীং দিন 
দিন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি এশী ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাব ক্রমশঃ বদ্ধিত ও বিস্তারিত 
হইতেছে । মোটের উপর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি মহীরান্‌ মান ও পরমগ্রীতি গৌর- 
বের ভাব দিন দিন স্থষ্ট পুষ্ট ও বদ্ধিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আশ! করি,। 
ইহা অতি শুভফলপ্রসূ হলগ্ষণই হইবে। শ্্রীগৌরাঙ্গের লীলা! বা জীবন-চরিত, 
অপুর্বব। গৌরাঙ্গের রূপ অতুলা, গুণও অনস্ত। গৌরাঙ্গের শিক্ষা, শক্তি, 
ভক্তি, প্রেম, ভাব, প্রভাব, এশ্বধ্য, মাধুর্য, সমস্তই অসাধারণ--অলৌকিক, 
অনুপম ! এই জন্যই গৌরাজ-চরিত বা লীলার বিবরণ বিশিষ্টরূধে অবগত 
হইলে, তাহার প্রতি তগবান, অবতার বা মহাপুরুষ বুদ্ধি স্বতই বিকসিত হয়। 
প্রকাশ্য পরধন্ম-নিল্দুক প্রচারকের৷ কষ্ট কল্পনা করিয়া আমাদের নিখুত 
গৌরাঙ্গহুন্দরে কোন খুঁত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।. সর্ববধর্্ম-সার- 
শিক্ষক জীগৌরাঙ্গের চারুচরিত্রে সর্বনধণ্ম সম্প্রদায়ের ধাশ্মিকগণই মুগ্ধ। সকৎ 
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সপ্রদায়ের লোকই সাম্প্রদায়িক উপাসনার অনুকূল সাধন- শক্তি ও প্রেমভক্তি 
লাভ করিতে পারেন। ভক্তিই ভগবছুপাননা-সিদ্ধির একমাত্র শক্তি, এ সত্য 
সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্ববধন্মের উপাসকগণেরই অবিসংবাদ স্বীকৃত। 
এ তত্ব বেদ পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ইঞ্িলজবব,র, আবেস্তা মাননর 
ইত্যাদি সর্ববধশ্ন শাস্পেই একতানে গীত--এক সিদ্ধান্তে সমন্িত। প্রীগৌরাঙ্গ 
সেই ভক্তির চরম আদর্শ । ভগবন্তক্ডির যে মুর্তি কোন যুগে যাহ। কেহ কল্পন। 
করিতেও পারেন নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ সেই মুত্তি দেখাইয়া ভ্রগৎ মোহিত করিয়া- 
ছেন। জামান্য ছু'চারি .কথায় শ্ীগৌল্াঙ্গ-চরিত বিবৃত কর দুঃসাধ্য । মহা” 
প্রভুর স্থায় প্রেম-ভক্তির আদর্শ পুরুষ কখনও কোন দেশে কোন যুগে জন্ম" 
গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি লইয়! শ্রীগৌররূপে শচীনন্দন নব- 
দ্বীপধামে অবতীর্ণ হন্‌। . জ্রীগৌরাঙ্গের অবতার প্রতিপাদক অনেক শান্দ্ীয় 
বচন আছে; যাহা পাঠ করিলে আর তাহার অবভারত্বপক্ষে কোনই সন্দেহ 
থাকে না। যদি কেহ ভাহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার না করেন। তাহা হইলে 
আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া অবশ্থই তাহাকে স্পীকার করিতেই হইবে। যে ভীষণ 
সময়ে, তান্ত্রিক, তাকিকদিগের একাধিপত্য কালে, শুষ্ক মরুতূমে শ্রীগোরাঙ্গ 
অদম্য উৎসাহে, নির্ভয়চিন্তে ভগবত সাধনার প্রকৃত পন্থা গ্রদর্শন করিয়াছেন 
এবং প্রেম ভক্তির পীযুষধার! প্রবাহিত্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেকেই তাহার 
নিকট চিরকৃতজ্ঞ, এ পক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনিই জগতে অনন্তশক্তি- 
পুর্ণ ভগবন্নাম-মাহাত্য প্রচার করিয়! পতিতোদ্ধারের সহঞ্জ পন্থা আবিছার 
করিয়াছেন । নামী হতেও নামের মহিমা অধিক, ইহা ভিশিই জগতে প্রচার 
করিয়াছেন। এবং দাধনার অঙ্গ আ্বণ, কীর্তন, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির তিপিই পথ- 
প্রদর্শক। 

ভগবছ সাক্ষাৎকার পক্ষে প্রেম-ভক্তিই যে মুখ্য সান, এ বিষয়ের শিক্কই 
ঞ্রীগৌরাঙ্গ । স্বৃতরাং বিদগ্ধ'মাধবের অনর্পি্চরীং এই কথাটি খুব সহা। 
সকল ভাবের সার মধুর ভাব, শ্রীরাধিকার শকুনের প্রা এ শা. আর 


কোন ভাবেই ভগবানের সহিত প্রাণে প্রাণে মাখামাখি ভা; 77১8 তান্যান্য 
ভাবে, সখ্য বাশুসল্যাদিতে উত্কট এশ্র্য শক্তির বিলান দত এ প1তএ্ 


গ্রতি গৌরবভাব মনে উপস্থিত হয়। কিন্তু রমণের প্রতি সং এশর্্য 
বিলাস দর্শনেও নায়িকার কখনও গৌরব বা সঙ্কোচ ভাব মনে আইসে না। 
সিংহ অস্ভের নিকট অতি ভয়ঙ্কর হইলেও সিংহীর নিকট স্বীয় রমণ ভিন্ 
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আর কিছুই প্রতিভাত হয় ন!। ন্ুরাং মধুর ভাবই সর্ববাগেক্ষা শ্রেষ্ঠ । প্রেম 
বলিতে রূপলালস। বা আসঙ্গস্পৃহাজনিত আসক্তি নহে। উহ] সময়ে বিরস 
ভাব প্রাপ্ত হয়। "হইতে পারে, কোন কোন স্থলে আসঙগস্পৃহা বা রূপতৃষণ 
হইতেও ভালবাসা জন্মে। কিন্কু তাহা অভীব বিরল। যেখানে প্রেম জন্মে, 
সেখানে কোন বিষয়েরই অপেক্ষা থাকে না এবং তাহা অদ্বৈতং শখ দুঃখয়ো- 
রনুগডণং, সর্ববান্ববস্থান্থ যতন্ুখ ছুঃখে একরূপ, এবং সকল অবস্থায়ই অন্ব- 
কূল । যেখানে প্রেম, সেখানে কাম বা বাসনা থাকে না, কোনও আদান 
প্রদানের জন্বন্ধ থাকে ন', উহ! অপার্থিব । সাধারণ মানবীয় প্রণয় আদান- 
প্রদান-সন্বন্ধ-মূলক স্থার্থসম্পূক্ত! ভ্রান্তিবশে অনেকে তাহাই প্রেম মনে করে, 
বস্তঃ তাহা ঠিক নহে। যেখানে প্রেম জন্মে সেখানে কোনও দ্বণিত ভাব 
মনে আসাই অন্ঠায়। সুতরাং রাধাকুষ্ের পর্পর যে প্রেম, তাহ! বিশুদ্ধ ও 
অপার্থিব এবং কামগন্ধ-শূন্য । ধাহারা রাধাকৃষ্ঞের লীলা! কামকেলি মনে করেন, 
তাহাদের শ্রীকৃঞ্চের বিচিত্র প্রেম মহিমা বর্ণনা পাঠ না! করাই উচিত। 
শ্রীমন্নন্দনন্দন শ্রীরাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া শ্চীনন্দন রূপে নবদ্বীপরূপ 
কারা, প্রিয়-খণ পরিশোধনার্৫থ বরণ করিলেন। আর তাপিত প্রাণ শীতল 
করিবার জন্য দেশে দেশে দিগ.দিগন্তে প্রিয়তমের নাম গান করিয়া ভ্রমণ 
করিলেন। ভগবানের নিজ সর্বিশক্তি স্বীয় অশেষ নামে অর্পণ করিয়াছেন এবং 
তাহা গাঁন করিবার কোনও কালাকাল নিয়ম করেন নাই। পতিতপাবন শটী- 
নন্দন ত্রিতাপভাপিত কলি-কলুষ-দুষিত-চিত্ত জীবের উদ্ধারার্থ অনন্তশক্তি 
ভগবানের নাম দেশে দেশে গ্ুহে গৃহে বিতরণ করিয়াছেন। একা হইবে ন! 
বলিয়। সাঙ্গেপাঙ্গ পার্ষদ শিষ্য সমভিব্যাহারে গগন-তল প্রতিধ্যনিত করিয়া 
নাম গান করিয়াছেন। আাবণের জলধরব সতত নয়নে গলিত বারিধারা, 
“রোমাঞ্চিত গা, ক্ষণে ক্ষণে মুচ্হা, ক্ষণে ক্ষণে হা কৃষ্ণ প্রাণবল্পভ বলিয়া বিলাপ । 
সে তাৰ ধাহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, সে রাতুল-চরণ-রজঃস্পর্শে পুত 
হইয়াছেন, তীহারাই অপুনর্জন্মা মহাত্মা। যাহারা তাহার ভগবত্তার বিষয়ে 
সন্দেহ করে, তাহারা মুড । এ ব্ষিম কলিযুগে ধরিয়া তুলিতে অনেকেই 
অক্ষম, কিন্তু ঠেলিয়া ফেলিতে অনেকেই সক্ষম । এমত অবস্থায় এত প্রতি-. 
কুলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া কলির এই স্ুদীন-সন্ব মানব কিন্ধুপে আত্ম-: 
রক্ষা করিবে? তাই দয়াল ভগবান জীবের অবস্থা বুঝিয়াই *শ্রমন হুলত 
উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রোগ সাংঘাতিক, রোগী এখন তখন, এই সময় 


খা - 
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কবিরাজ মহাশয় ধের প্রকাণ্ড ফর্দদ দাখিল করিলেই টুল রাহাত 
যে নুম্‌ আনিতেই পান্তা ফুরায়” তখন সংক্ষিপ্ত মুষ্টিষোগের আবশ্বাক। ভব- 
ব্যাধি-বৈদ্ক ভগবান কলির মুমুর্ জীবের জন্য তাহাই করিয়ীছেন। হরিনামা- ' 
মৃত-বিন্দ্ু মহামুগ্টি-যোগ সর্বেবীষধিসার। আমরাও ভবরোগে এখন তখন! 
অতএব শুভম্ত শীঘং। স্বয়ং কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ বৈচ্ভরাজ হইয়। স্বহৃদয়- 
শুক্তিতে মাড়িয়া স্বতক্তিরসে গুলিয় স্বপ্রেম-মধুর প্রক্ষেপ দিয়া শ্রীহস্তে কনি- 
জীব-কঠে এই মহৌষধ ,ঢালিয়া দিতেছেন। : আমরা শুধু ঢোক্‌ গিলিতেই 
“ওক” তুলিতেছি! দন আর 'কাহাকে বলে? ধিনি গিলিলেন তিনি 
উঠিয়া বসিলেন) যিনি না গিলিলেন, তিনি চলিলেন। কাতর রোগীর গলায় 
ওষধ ঢালিয়া দিতে হয়, দয়াল গৌরাঙ্গ তাহাই দিয়াছেন। পতিত্রপাঁবন অব- 
তার আর এমন হইবার্‌ নুহ বঙ্গের মহা সৌভাগ্যবলেই অকৈতব-বন্ধু গুণ- 
সিন্ধু নবদধীপেন্দু নিমাই প্রভু ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন |." চিন্ততুদি ভিন্ন 
উপাসনা 'হয় না, এবং উপাসনা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হয় না। ১/টিভিগুদ্ধির জন্যই 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমতঃ উপদেশ দিলেন কৃষ্ণ-কীর্তন | চেতে। দর্পন-মার্জনং-_চিন্ত- 
রূপ দর্পণ শুদ্ধির একটি উপায় কৃষ্ঙ-কীর্তন। নল দর্পণে প্রতিবিষ্ব গরতি- 
ফলিত হয় না, দর্পণখানি অপরিষ্কুত থাকিলে তাহাতে মনোৌমোহনের মুর্তি 
প্রতিফলিত হয় না, এই মহাদর্পণ মনের মোহ-মল মার্ডজন করাই একান্ত কর্তব্য । 
সেই দল অপসারণের উপায় কৃষ্ণ-কীর্তন, শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাই প্রথম উপদেশ 
দিলেন। জীব কৃষ্ণদাঁসত্বরূপ হারানিধি পাইয়া কৃতা্থ হইবে। কৃষ্ণপদ-সেনক- 
পদই জীবের চরম ও পরম সম্পদ। এই পদ হারাইয়াই জীবের বিপদ। 
ভুশ্ছে্ভ মায়।-শৃঙ্খলভার, ভীম ভবকারাগার, কামাদির অসহ্য অত্যাচার, স্বতরাং 
হাহাকার অশ্রুধার অন্তরে নিরন্তর ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার! এ বিপদে রাবি 





, উপায়ই একমার কৃ্ণ-কীর্তন। 


তাহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ আর একটী উপদেশ দিতেছেন| ভব-মহা-দাবাগি- 
ি্বাং ৮ শান্তার মহষিগণ সংসারকে, নেক স্থলে ভবাঁটবী ভবারণ্য বলিয়া 
বনের লহিত ছুলনা! করিয়াছেন। বনের প্রধান বিপদ 'দাবাগি; তাহাতে বন 
ও বনবাসী উভয়েরই সর্ববনাশ। আমরা বাঁসনা-বহি-শিখায় অহরহ দহামান ; 
আুতরাং অব্টা-নির্্বাণের জন্য সদাই ব্যাকুল। কে এমন বন্ধু আচে, সে অনল 
ি্ববাগের সার" দেখাইয়! দিবে? কৈ একছনও তাদৃশ মদ মিলে না। 
নত জীবের অকারণ, গুণসিন্ প্রগৌরাঙ জীবের দুঃখে বিগলিত-হদয় 
1২ ৃ 


৩৩০ হিন্দু-পত্রিকা । [ ৩শ বর্ষ, ফাল্ন 


হইয়া ন্বয়ং কেই অনল নির্ববাণের উপায় দেখাইয়া দিলেন। সে উপায় কি-- 
'হরিনাম-সংকীর্কন। হক্িনাম-শৃধারস-সিঞ্চনে ভবের সকল জ্বাল! জুড়ায় । ভব. 
তাপ-প্রতাপ প্রশমিত না হইলে যথার্থ ভগ্রড সেবার অধিকারই হয় না। 
জ্বালা যন্ত্রণাময় প্রাণ লইয়া কি প্রাণেখরের সেবা কর! যায়? তবে কিনা, 
'কালায় প্রাণ দিলে, জ্বালা-সে ত ভবের গলার মালা । বিষয়-বাঁসন। থাকিতে 
ভগরানে অহেতুকী ভক্তি হয় না। অহেতুকী ভক্তি ভিন্ন আত্মনিবেদন হয় না। 
আজ 'নিবেদন ভিন্ন প্রাকৃত ভজনও হয় না। ভাতএব নামামৃত-সিঞ্চনে দাবাগি 
নির্বাণ না! হইলে আত্মা নিবেদন সম্ভবে না, অগ্রে দাঁবামি-নির্ববাঁণ করাই কর্তব্য । 
দাবা নির্ববাণ হইলে তখন অন স্থির হয়, শাস্ত হয়। তার পর শ্রীগৌরাঙ্গ, 
কুষ্ণ-কীন্তমের আর একটা শক্তি দেখাইতেছেন। শ্রেয়ং কৈরব চন্দ্িক1 বিতরণং ৮ 
যোগ শান্ত্রাদিতে চন্দের স্থান জধুগ মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন। মনস্থানও 
তথায় নির্দিষ্ট আছে, মেই মনশ্চন্দ্র অবিদ্ধ। পু ঘাবৃত, তখন তাহার কিরণ 
স্থধা বর্ষণ ও কুশলকুমুদহর্ষণ উর করাই স্থগিত । ফশে, আমাদের মণটি 
মোহ-মেঘমুক্ত দিব্য প্রভাযুক্ত না হইলে, আর কুশলের আশা নাই। রোগ 
শোক জর মৃত্যুমর সংসারে মজল কোথায় ? যে ভাগ্যবান ভগবন্তন্ত জগতের 
প্রতি কার্ষেয মঙ্গলময়ের মঙ্গলহস্ত দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত শ্রেয়ে৷। লাভের 
অধিকারী । সাধুর জীবন মৃত্যু সমান। এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে চিররক্ষ1 
করাই শমন দন নহে। অল্লাযুতেই ভগবস্তক্তের আক্ষেপ কি ? 
পীঁচ দিনো বীচা শাল কৃষ্ণ-ভক্ত হয়ে। 
বিফল অভক্ত হয়ে কোটি কল্প রয়ে॥ যারা 
প্রীকৃতত দীর্ঘ-জীবিত কাল-গত নহে, উহ কাধ্যগত। কুশলাকুশল যাহাই 
হউক নিত্য চিত্ত-প্রসন্নতাই সর্বৰ মঙ্গল-এতাতির পরিণাম ॥। উহা শুদ্ধ সবগ্ণের 
ফল। সন্বগুণ চন্দ্র কিরণবগু প্রকাশক, অথচ স্ুলিগ্ধ। অতএব মনই চক্র, 
সব্ষগুণ তাহার কৌমুদী, চিত্ত-প্রসন্নতা সেই কৌমুদীর বিমল বিভা। সেই 
বিভায় কুশল-কুমুদের বিকাশ । স্থতরাং মঙ্গলময় চন্দ্র- -কিরণ লাভ করিতে 
হইলে, চন্দ্র-মেঘমুক্ত হওয়া আবশ্যুক 1 চন্দ্রকে মেবমুক্তু করিবার উপায় কৃষ- 
কীত্তন। শ্রীচৈতন্য-চরিতাম্বতে মহাপ্রভুরই অভিপ্রেত এইরূপ উপদেশোক্তি 
দৃষ্ট হয় যথা__ | 
শ্রেয়ো মধ্যে কোন্‌ শ্রেয়ো৷ ভীবের হর সার ? 
কুষণ ভক্ত-সঙ্গ ব্রিনা শ্রেয়ো নাহি আল্া। 


১১শ সংখ্যা ] তক্তি-কথা। . ৩৩১, 


গারো ভপপ 





অতএক এই যে জর্কব শ্রেয়ঃ সার নুদুর্লভ কুঞ্চ-ভক্ত-সঙ্গ, তাভাও কৃপায় 
কৃষ্ণ-কীর্রনরত ব্যক্তির স্থলভ হয়। যেখানে ফুল ফুটে, সেখানেই মধুকর 'যোটে, 
যেখানে কৃষ.-কীর্ভন, সেই খানেই কৃঞ্ণচতত্ত-সমাগম । অতএব একমাত্র কৃষ্ণ- 
কীর্তনই শ্রেয়ো লাভের হেতৃ। শ্রীগৌরাঙ্গের আর একটী মহোঁপদেশ যথা. 
“বিদ্মাবধূজীবনং ৮ এই, কুষ্জ-কীর্তন বিস্ভাবধুর জীবনন্বরূপ | বিষ্কা অর্থে জ্ঞান 
'বুঝায়, এখানে তন্ব জ্ঞান অর্থ বুঝিতে হইবে । কার ভীবন-সর্ববস্ 'তাহার 
প্রাণবল্লভ ; পতি বিন। নারী সলিল-চাঁড়া মীনের ন্যায় হয়, সুতর।ং মভীর পতিই 
জীবন তুল্য। এখানে তন্বজ্ঞানরূপা। বধূর জীবন তুল্য কি? না, কৃষ্জ-কীর্ভন। 
চিন্ত শুদ্ধ না হইলে তন্ধব জানের উদয় হয় না, ০সই টিনতশুদ্ধির প্রধান সাধন 
ফুষং-কীন্তন | স্বতরাং চিত্ত ব্যতীত যখন তন্বভ্কান বাটে না) আবার নাঁম- 
কীর্ধন ব্যতীত চিত্ত শুদ্ধ হয় না, তখন বেশ গতীতি হইতেছে যে, হরিনাম, 
কীর্তনই তন্তজ্ঞান-রূপ। বধূর জীবন-ন্্রূপ | মছাপ্রভ শিক্ষা! দিয়াছেন থে, হরিনাম: 
মহ্ামন্ত্র স্বতই জীবন্ত জাগ্রত, নিত্য গুদ্ধ সাধিত; এমন কি গুরু-নীক্ষানির- 
পেশ্ষিত। এই তারক মন্ত্র সম্প্দায়-নির্বিবশেষে আরাধ্য 1 দীক্ষা-পদ্ধতিতে দেখা 
যায় প্রগম হরিনাম কর্ণে না.দিলে দেহ শুদ্ধ হয় না। সুতরাং হরিনাম 
মহামন্ত্র সকলেরই আরাধ্য, জপাঞ ও সেব্য। এ মন্ত্র নিত্য সিদ্ধ, স্গতঃ সাধারণ 
ইঞ্ট তন্ত্র । ইহাতে গুরুকরণ ও পুরশ্চরণাদিরও তাপেক্সা নাই । টৈভন্য-চরিতা- 
মুতে দেখিতে পাই, যথাদীক্ষ1 প্ুরশ্্থ)াবিধি অপেক্ষা! না কার। ভিহবা 
স্পর্শে আচঢগ্ডাল আবারো উদ্ধারে । নামের মাহাক্প্যে সর্নিবীজই সজীব হর। 
কুঞ্চ নামে মরা বৃন্দাবন বাচিয়াছিল, এই নামে মরা বাঁচে । এ নাম জগণ্ড- 
জীবন, বিশ্ব-রসা়ন। নামের গুণে আনন্দ-সাগর উছলিরা উঠে। শাবণে, 
কীর্তনে, পঠনে, স্মরণে, মননে, সর্বধাবস্থায়ই নামে আনন্দ! আ্রীগৌরাঙ্গ পয 
নামানন্দের অন্থুধি, তাহার উচ্ছাসে একদিন সমগ্র ভারত প্লাবিত হইয়ছে। 
আজিও সে প্লাবন-তরঙগের প্রসার প্রশমিত হয় নাই। ধীরগতিতে ক্রমে 
জগৎ ব্যাপ্ত হইতেছে। | ৰ 
শ্ীগৌরাঙগের প্রেম-সাগর-তরঙ্গাঘীত বিশরাজ্যে সর্বত্র প্রতিহত হইয়াছে। 
এক্ষণে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইতেছে । নিরাকার সাকার সর্বনবির্ধ উপাসক- 
সম্প্রদায়, মধ্যে প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে। নুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ জগতের অনম্য- 
সাধারণ "উপকার করিয়াছেন । জীধ যে নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা বিস্মৃত হওয়ায় 
মায়া গলায় কস. পিরাইয়াছে। : ভীবের কীত্য কৃষ্ণ-দাসত্র: স্মরণ করাইয়া. দিয়! 








ক্স পরি রা ওরা.» ৯৮৯, সস প্র ০ 


৩৩২ .... হিন্দু-পত্তিকা | [ ৩০শ বর্ষ, ফাঞ্ন 


অম্বত-তন্ব লাভের উপার প্রদর্শনার্চ মহাপ্রভু নিজগুণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
ভগবানই যে, জীব-জীবনের সর্ববস্থ এবং উহাঁই ষে সর্ববদর্শন সারতক ইহ] 
সহজভাবে মানবকে বুঝাইবার জন্য নিজে কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন । 
শতজন্ম ধরিয়া শুকপক্মীবও শাস্স বচন পাঠ করিলে তাহাতে কি ফলোদয় 
হইবে? নীরস পাগ্ডিত্যে কিছু অর্থাড্জন হইতে পারে বটে, কিন্ত্ত তাহাতে 
এক কপর্দকও আত্মার হিত হইবে না। লোকে বলে আপন ভাল পাগলেও 
বুঝে ; সেই প্রকৃত ভাল কিপে হয় তাহাই বুঝা মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ | 
পথভ্রান্ত অন্ধ জীব, যখন বিপথে যাইতে থাকে স্গুরু, কপাপরবশ হয়ে এসে 
হাত ধরে সতপথে লয়ে যান।. শ্রীগৌরাঙ্দ জীবের সেইরূপ পরম হিতৈবী 
গুরু । এজন্য মানব মাত্রেই তাহার চরণতলে চিক্রক্ুতজ্ঞ থাকিবে । বৈরভাবক : 
পরিহার করিয়া গুধু মিত্রভাবে ন্হ্ছদভাঁবে জগতের ছিত সাধন করাই গোরাঙ্গ 
আবতারের প্রধান উদ্দেশ্য । তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তিনি নিজে কাদিয়া 
জগত্বাসীকে কীদাইয়া। গিরাছেন, এখনও সবাই ফকাঁদিতেছে। এমত শ্রেষ্ঠ 
অবতার আর হইবার নহে। ভীহাঁকে যাহারা ঈশ্বরজ্ঞকানে ভজিতে অনিচ্ছুক, 
তাহারা মুঢ় ও ভ্রান্ত । | 

শীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দীর্ঘকাল প্ররুযোত্তমে ক্লযাপন করেন, তথায় তাহার 
শ্রীমুখের উপদেশ-রন্্রীবলী অধিকাংশই এঢারিত হয় এবং তাহার নাম-যজ 
বহুলরূপে তথায়ই অনুষ্ঠিত হছয়াছিল। তীঠীর সন্ন্যাস-গ্রহণে আত্ীয়, পর, 
স্ব্ন বান্ধব, এমন কি বিজাতীয় নর-নারীও অশ্ষ-সংবরণ করিতে পারে নাই। 
বিষু-প্রিয়া ও শচী মাতার শোকের বন্ঠায় সমগ্র বঙ্গদেশ প্লীবিত হইয়। গিয়াছে |. 
বুদ্ধদেবের হৃদয় ও শঙ্করাচাধ্যের মনীষা যুগপৎ গৌরাঙ্গাবতারে সমুষ্তাসিত 
হইয়াছিল। তিনি তর্ক-প্রভাবে কোনস্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন নাই, 
প্রেচমর গুণেই জগত বশীভূত করিয়াছিলেন ।' হৃদয়ের শ্রেষ্ঠগুণে মানব বাধ্য. 
হয় কি না, তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল শ্রীগৌরাঙ্গ । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে, তপস্তা, 
জ্্তান, যজ্ঞ প্রভৃতি ভগবৎ সাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া! কথিত ছিল, এই ভীষণ 
কলিষুগে শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনই একমাত্র ভগব সাক্ষাৎকারের প্রধান 
উপীয়। আমরা নামীকে পাই না, নামই পাই; নাম ও নামীর অভেদ, অচিন্ত্য- 
শক্তি ভগবানের নামও অচিন্ত্য মহিমাশালী। . স্বয়ং নামী নামময় হইয়া 
পতিত জনোদ্ধ!রে ব্রতী হইয়াছেন। নাধ-মাহাত্ম, যাহারা ব্রতিবাদ বলিয়! 
মনে করে বা মিথ্যা মনে করে, তান্বছুদের নরক-নিস্তারের . উপার়াস্র নাই।, 


১১শ সংখ্যা! ] ভক্তি-কথা। ৩৩৩ 


৯০ আপ পপ 








নি, 


গরের কথা নহে, স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়1 নাম-মাহাত্ম্য প্রচার বঠিয়াছেন। 
ভবসাগর-পারের তরি স্বয়ং পূর্ণব্রঙ্ষা শ্রীকৃষ্ণ তিনখানি নির্বাচন করিয়াছেন । 
“এবং যোগা ময়া প্রোক্ত নৃণাং শ্রেয়ো বিধিশসয়া |” মনুষ্যদিগের মঙ্ঈল-কামনায় 
আমি এইরূপ ত্রিবিধ যোগ, অর্থাৎ কন্মযোগ, জ্ঞবানযোগ ও তক্তিযোগ বলিয়াছি। 
এ যুগে আর দুখানি তরি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, স্থতরাং পারের অনুপযুক্ত । 
এ যুগে একমাত্র শেষোক্ত অর্থাৎ ভক্তিরূপ তরিখানিই পারের প্রকৃত উপযোগী, 
ইহাই ভগবান শচী-নন্দন নির্দেশ করিয়াছেন। এমত দয়াল প্রভু আর হইবে না। 

যবন হরিদাসের জীবনী পাঠ করিলে নামের কি অদ্ভুত শক্তি তাহা সবাই 
জানিতে পারেন। ক্য়ং নামকীর্ত্ন, নাম জপ, নাঁম-গুণ-শঅবণ কিছুদিন করিলে 
সবাই নামের শক্তি বুঝিতে পারেন । কন্ম, জ্ভান, ধ্যান, যোগ প্রভুতি সাধনে 
চ্যুতি-ভয় পতনাশঙ্কা আছে। ভক্তিপথে কোনও আশঙ্কা নাই, সমধিক কঠো- 
রতাও নাই। ক্ষীণশক্তি, অন্নগত প্রাণ, অল্লায়ু কলির জীবের পক্ষে এমত 
দ্বগম পন্থা আর হইবার নহে। এই সার শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভগবান 
শচীগর্ভে নবদ্বীপ-চন্দ্রকূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবন্লাম-তন্্ হিন্দু-শাস্- 
কল্প-ভাগারের মহোজ্ভ্ল মণি। “হরের্ণামৈব কেবলং” হরির নামই কেবল 
সার সর্ববস্ব। হিন্দু শাস্ত্োক্ত এই মহাবাঁক্য হিন্দু অহিন্দু উপাসক মানব 
মাত্রেরই স্বাধিকারভেদে সাধ্য, আরাধা। তবে কিনা নাম ও নামীর অভিন্ন, 
নামের সঙ্গে রূপ-গুণ-লীলার অপুর্বব মিলনতন্ধ হিন্দু শাস্ত্র অদ্বিতীয় বিশেষত্ব । 
এই বিশেষত্বই যে কলির জীবের আশা ভরসার অনন্য, অবলম্বন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহা- 
প্রভুর মহাশক্তিময়ী শিক্ষায় এ সত্য ভঞ্মিতবক্ষে- প্রকৃষ্টরূপেই পরীক্ষিত ও 
প্রচারিত হইয়াছে। যাহ হউক, আর প্রায় সর্বত্রই নাম কেবল নামীর স্মারক, 
পরিচায়ক চিহ্ত বা সঙ্কেত মাত্র । ন্ুষ্চরাং নাম হিন্দু-সাঁধকের সর্ববন্ধ | প্রস্থান- 
ভেদে হিন্দুর প্রতি ইষ্ট নামের কত প্রতিনাম। শত নাম সহস্র নাম বণিত 
আছে। সিদ্ধ মন্ত্রাতাক সর্বনামেই স্বীয় সর্বশক্তি পহ অবতারিত। অতএব 
প্রত্যেক নাম এক একটি অবতার । ইহার সর্বব নামাবভারেই এশর্য শক্তি 
প্রকটিত। আধ্যাত্মিক ই্টসাধন ত দুরের কগা, বৈষয়িক ইষ্ট সাধনেও বিষয় 
ভেদে নাম ভেদ ব্যবস্থা আছে। “ওঁষধে চিন্তয়ে বিষুঃং তভোজনে চ জনার্দদনং” 
ইত্যাদ্দি। : বিভিন্ন অঙ্গ রক্ষার্থেও বিত্বিম্ন নাম নির্দিষ্ট আছে। াঁশরে। মে 
শ্তিক। পাতু, কণ্টং পাতু মহেশবরী” ইত্যাদি । . গুহ্াতিগুহা আত্মে্উ-সাধন তকেও 
নাম-তেদ:রহত্যের অপুর্বব অধ্যাত লীলা লুকা 





৩৩৪ হিন্দু-পত্রিক!। [ ৩০শ বর্ষ, ফাল্কুন 


' নামে স্থগ্রি স্থিতি [ুলর, নামে সর্বব সিদ্ধি, হয়, 
নাম হয় মরণ-হরণ। 
নামে আলী পাশ খসে, পয়ে নাম স্ধা-রসে, 


গয়ে রাধা-কুঞ্জের চরঞ। 
আর চাইকি? কৃঞ্ণ-নাম-কল্পতরুমূলে কাঙ্গাল হয়ে আচল পাতিতে 
পারিলেই দেবহুর্লভ স্ুদা-ফলটা মানবের ভাগ্যে স্থুলত্র হইতে পারে। যেন! 
পারে তাহার দুর্ভাগ্য । নাম নামীর অভিন্নতা, স্ত্বতরাং নামেই সাধন, নামই 
সাধ্য । এই সাঁধ্য সাধনের মিলন জনিত সুবিধাটা স্বতঃ সৃদীন কলির জীবের 
গক্ষে মাহেন্দ্র যোগ । ' দুর্ভাগ্যবশে তাহাতে বঞ্চিত হওয়া যেকি ছুখ, তাহ! 
আমরা বুবিলাম নঃ। জীবের এই ছুঃখ ভাবিয়াই গৌরাঙ্গ কীদিয়া আকুল হইয়া" 
ছিলেন। আর তু গ্রতিবিধানার্থ সাধ্য সাধনের অভেদ-রহস্থা ভেদ করিয়া এই 
স্ুপ্রশস্ত ও সুগম নাম-সাধন পন্থা দেখাইয়াছিলেন |. বৈষ'ব-হুদয়-রত্ব-স্বরূপ হরি- 
নাম-চিজ্জামণি গ্রন্থে কথিত অ।ছে, “যেইত সাধন সেই সাধ্য ধকে হৈল। উপায়, 
উপের মধ্যে ভেদ না রহিলি। সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায় । অনায়াসে। 
তরে জীব নামের কূপায়।” নামে ভগবানের সর্বশক্তি যমর্পিত, ইহা স্বয়ং 
মহাপ্রভুর স্বমুখের সাক্ষ্য । কুলির জীবের জন্ত ভগবান যাহা করিয়াছেন, স্বয়ং 
কলিষুগ-পাবনাবতার হই! সেই ভগবানই তাহা প্রচার করিতেছেন। ভগবন্তজন 
বিষয়ে ভগন্মাম ম'হমায় অমন সত্/যপুত সাক্ষা্ড আর সংসারে মিলিবে ন)। 
নামের মহীয়সী শক্তি সম্বদ্ধে যহুগুভু স্পব্টাক্ষরে বলিয়াছেন--“এক নামাভাসে 
তব পাপ দোষ যাবে । আর নাম জষটুতে কৰ্চ-চরণ গাইবে |” হেলায়, খেলায়, 
অপ্রেমে উপেক্ষায় গৃহীত নামেরও পাপ-ধিনাশিনী ও সর্গতি-দায়িনী শক্তি আছে। 
তবে, ন'মাপরাধ-শগ্য হইয়া সাধন করিতে পান্সিলে, সেই নামের শক্তিতে প্রেম 
ধন লাভ হয়। 
| ( ক্রমশঃ) 


সেবা-ধর্ম । 


লেখক-_সম্পাদক। 


কোন জ্ভায় মহাতআ গাস্ধীকে সআভিনন্দিত করিবার সময় অভিনন্দন-7াতা 
বললিয়াছিতলন যে মহাত্মা গান্ধী বৈষট-সম্প্রদায়-তুক হইলেও তীহাতে ক্ষত্রিয়ের 


১১শ সংখ্য। ] সেবা-ধর্্ম | ৩৩৫ 


7 শ্াাশিীিশসস 
পসপ্াশ শী পাপা ৬ জিত পা পাতি 





সপ পপ ডা ওরা আন 
সপ 


তেজ ও ত্রাঙ্গণের নিষ্। দৃষ্ট হয়। উত্তরে মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে তিনি 
শৃর্রের খপ্মী সেব]-বৃন্তির অনধিকারী কিসে হঈলেন ? বন্তঃ সেবা-বৃত্তি কি 
কেবল শুদ্রের ধণ্ম £ বৈশ্ঠ, ক্ষত্রিয় বা ব্রাঙ্গণ সকলেরই সর্বনাঞ্ে সেবাধর্মের 
পুর্ণ অধিকারী হওয়? চাই । এই বিশে সেব। অপেক্ষ। মহ্তর বৃত্তি বোধ হর়্ 
আর নাই। আমাদের গর্ভধারিণী জননীই আমাদিগের প্রগণ। ও এধান। সেবিকা 
'এবং পুসেই জননীই সর্ববাপপেগ* এমন কি পিত। তপেক্ষা পুজনীয়া ॥ যে ঝ/ন্ডির 
জীবনে কোন না কোন প্রকার সেবা নাই সে জাবিত থাকিলেও মৃতবৎ । 
সেবাই মনুষ্যকে জীবণ প্রদান করে। এ জগতে কেহ সেবা না করির। জীবিত 
থাকিতে পারেন না। কোন না কোন প্রকারে তাহার সব কারতেই হইবে । 
পিতা পুত্রকে সেবা করেন, পুত্র পিতাকে €সৰা করে । গুরু শিষ্যকে সেবা 
করেন, শিষ্য গুরুকে সেব। করে । এরূপ পরম্পরা সেবার উপরই এ ধিশ্বের 
গ্রর্তিষ্ঠা। একটু চিন্ত। করিয়া দেখিলে সকলেই উপলদ্ধি করিতে পারিবেন, 
যে পরসেবা আত্মসেবার নামান্থুর মাত্র। এই বিশে কই একা বাচিয়া 
থাকিতে পারে না । নিজ পরিবার, আহ্া।ম, স্বদেশ, এমন কি পরদেশ- সকলের 
সেবা-সম্টি দ্বারাই নিজে জীবিত রহিয়াি ।- এ সেবা ব্যতীত আমার জীবিত 
থাকার 'সম্তাবনা নাই। স্যুতরাং পরসেবাই আংত্মসেবা। আর আত্মসেব না 
হইলেও পরসেব। ক্র না । ক্াযণ নিজেকে ব্াঁচাইয়। রাখিতে না পারিলেও 
পরসেব। হয় না। এই বিশ্বে প্রতিবস্থ অপর বস্থর সেব। দ্বারা বন্ধিত হইতেছে । 
বিশনিয়ন্তা বিশকে এমনিভাবে নিয়ন্ত্রিত কারয়ছেন যে, ইহার এঞত্যেক অংশের 
শুভাশুভ অপরাংশের শুভাশুভের উপর নিঙর করে । সেবাই মানুষের স্বাভা- 
বিক ধশ্মন। হঠাৎ কোন ব্যক্তি জলমগ্র হইলে তুমি সমর্থ হও বা না হও, 
তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ভুমি সচেষ্ট হও । স্বভাব বিকৃত ন। হইলে 
“কেহ পরছুঃখে স্থুখী হইজ্জে পারে না। পরছুঃখে শ্ুবী হওয়। বিকৃত স্বভাবের 
লক্ষণ । আজ যেতুমি এতবড় হইয়াছ সে কেবল বন্ত ব্যক্তির সেবা দ্বারা । 
পিত। মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী, গুরু, চিকিৎসক, ভৃত্য, 
বন্ধু ইত্যাদি বু লোকের মেবা দ্বার! 'ক্ুমি বন্ধিত হইয়া । ভগবানের বিধানে 
চন্দ্র দৃরধ্য নক্ষত্র আঁদিও তোমার সেবার শিখুক্ত রহিয়াছে । কতশত পঞ্চপক্ষী, 
বৃক্ষলতা-গুল্ম তোমাকে সেবা করির। বদ্ধিত করিয়াছে। জল, বায়ূ, মৃত্তিকা 
কেহই তোমাকে তাহাদের সেবা শহুইতে বঞ্চিত করে নাই । তোমারও প্রকৃতি 
অপরের সেবা করা এবং যাহাতে £তাস্কর সেই স্বাভাবিক বৃত্তি বিকৃতি না হয় 


এটি 


৩৩৬ হিন্দু-পত্রিকা । [ ৩০শ বর্ম, ফালন্ন 


তজ্জন্য সর্ববদা তোমাকে সতর্ক থাকিতে হুইবে। বস্তুতঃ এই জগতে কেহ 
কাহারও প্রভু নে, পরম্থ সকলেই সকলের সেবক । ভগবানকে যে আমরা 
সেবা করি, সে সেব! দ্বারা আমরাই উপকৃত ,হই ; ভগবানের কোন সেবার 
প্রয়োজন নাই কিংবা তীহার কোন উপকার হয় না। জীবের সেবাই ভগবানের 
মুখ্য সেবা । আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, এ যে চন্দ্র সূ্ধ্য নক্ষত্র পরিদর্শন 
করিতেছে, উহার] সকলেই এ বিশ্বের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে । তুমিও উহাদের 
হ্যায় বিশ্বের সেবা করিয়। যাও, চাই বিশ্ব উহ! জানুক বা না জানুক, উহা 
বুঝুক বা না বুঝুক। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, 
বৃক্ষলতা, পর্বিত অরণ্য, নদী সরোবর সকলেই বিশ্বের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে । 
যদি প্রকৃত মানুষ হইতে চাঁও, তাহা হইলে নীরাবে উহাদের ম্যায় সেবাধন্ম 
অবলম্বন কর। এঁযে অগ্নি তাপ দিতেছে, এ যে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, 
এ যেসুর্যয কিরণ দিতেছে, এ যে নদী বহিতেছে, গর যে বৃষ্টি পড়িতেছে, উহার! 
সকলেই নীরবে বিশ্বের সেবা করিতেছে । সেবা করিবার জন্য নিজে বড় 
হইবার দরকার নাই। এঁষে অব্বাক্রোশ-ব্যাগী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ যেমন সহত্র 
সহজ পশুপক্ষীক্কে আশ্রয় দান করিয়। তাহাদের সেব৷ করিতেছে, সেইরূপ 
ক্ষুদ্র তুলসীও জগতের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে । ক্ষুদ্রই হও, মহই হও, 
সব সময় জগতের সেবায় নিরত থাক। কুটীরেই বাস কর, প্রাসাদেই বাস কর, 
সেবা হইতে কখনও বঞ্চিত হইও না। আর সেবা, ক্ষুদ্রই হৌক, মহতই হৌক, 
সাধ্যান্ুসারে কোন সেবাই উপেক্ষা করিও না। স্থুযোগ পাইলেই পরের সেবা 
করিবে । পিপাসার সময় এক গ্নাশ জল দিয়া যেসেবা করা যায়, তাহার 
মূল্য রজত-কাঞ্চন অপেক্ষাও অধিক। বিপদের সময় সামান্ একটু 
উপদেশ দ্বারা ষে পরোপকার কর! যায়, অনেক সময় তাহার মূল্যের পরিমাণ 


করা যায়না । মনে করিও না ষে তুমি কোন প্রকার সেবা করিবার অনু- 


পযুক্ত, কারণ এই বিশ্বে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক একটী সেবার স্থান নির্দিষ্ট 
আছে। তুমি অক্ষম, তুমি নির্বেবাধ, তুমি দরিদ্র, তুমি মুর, তুমি কিছুই করিবার 
উপযুক্ত নও, এই জ্ঞানের বশবর্তী হইয়! থাকিও না, অন্ততঃ তুমি পথের কণ্টক 
দুর করিয়া পথিকের ক্লেশ নিবারণ করিতে পার। যদি ধনী হও, ধনের দ্বার। 
পরসেবা কর। যদি জ্ঞানী হও, ভ্তঙ্তানের দ্বারা পরসেবা কর। দি চিকিৎসক 
হও, চিকিৎসার দ্বারা পরসেবা কর) যদি চিকিৎসক না হও, অন্ততঃ রোগীর 
শুঅবা দ্বারা পরসেবা৷ কর। শরীর, বাক্য, মন, এ তিনের দ্বারাই পরসেবা 


১১শ সংখ্যা, সেবা -ধন্ম ৩৩৭ 


করা যাইতে পারে । সছুপদেশ, সাস্তবনা বাক্যের দ্বারা পরের সেবা করা যায়। 
অন্য কোন প্রকারে সেবা করিতে না পারিলেও মনে মনে পরের মল চিন্তা 
করিয়াও পরের সেবা করা যায়। পরহিত-চিন্তা যেকি অপুর্ববভাবে জগতে 
হিতসাধন করে তাহার রহস্য সকলে অবগত নহেন। কিন্তু এই বিশ্বে একের 
চিন্তা অলক্ষ্যতাবে অপর ব্যক্তির জীবনে যে ক্রিয়া! করে, এটী অকাট্য সত্য 
পরের সেবা! করিবে, কিন্তু যখন সেই সেবার বিনিময় তোমার মুখ্য উদ্দেশ্টা 
হইবে, তখন আর সেবা সেবা থাকিবে না। তখন উহা! বণিকের মূল্য লইয়! 
পণ্য-বিক্রয়ের ন্যায় হইবে। সেবাই মানুষকে মহীয়ান্‌ করে। নিকৃষ্ট হইতে 
নিকৃটতমের সেবকৃই প্রডুরূপে পুজিত হয়েন। এ যে চৈতন্য, বুদ্ধ, গ্রীষ্ট, 
প্রভৃতি জগত্তের প্রভূ হুইয়া রহিয়ীছেন, তাহার কারণ এই যে গ্তাহারা নীচ 
হইতে নীচতমের সেবক ছিলেন। 

প্রজারপ্ক রাজাই রাজ্যের মধ্যে সর্ববপ্রধান সেবক। পিতাই পরিবারের 
মধ্যে প্রধান সেবক এবং মাতাই প্রধান সেবিকা । সেবক না হইয়া কেহ 
প্রডুপদ লাভ করিতে পারেন না। সেবাধন্্দ পরিচর্য্যা না করিয়া কেহ কখনও 
দেবত্ধের আশ্বাদ পাইতে পারেন না। সেবাধশ্ম ব্যতীত কেহ কখনই স্বর্গে 
প্রবেশ করিতে পারেন না। সেঝ দ্বারাই বিশ্ব ও বিশ্বনিয়ন্তার সহিত তন্ময়ন্ক 
জন্মে। সেবাই অশান্তির স্থানে শান্তি, ছুঃখ স্থানে আনন্দ এবং দরিদ্রতা 
স্থলে সচ্ছলত। আনয়ন করে। সেবাধশ্মই সর্ববধন্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রভুর 
শক আছে কিন্তু সেবকের শক্র নাই। প্রভূ হইতে চাহিলে সেবকেরও সেবা 
করিতে হইবে। গুরু হইতে চাহিলে শিষ্যেরও সেবা করিতে হইবে । পত্রী 
যেরূপ পতিসেবা আবশ্যক, পতিরও সেরূপ পত্সীসেবা আবশ্যক । পুত্রের যেমন 
পিতার সেবা আবশ্যক, পিতারও তেমন পুত্রসেবা আবশ্যক | জাতি, বর্ণ, ধর্ 
নির্বিদিশেষে সেবাধন্্ন মুখ্য ধ্ম করিতে পারিলে জগতে অশাস্তি থাকিতে পারে 
না। সেবকের চিন্তে কখনও ভয়ের উদয় হয় না। যেখানে স্বার্থ, সেখানেই 
ভয়) সেবাধন্দে কোন স্বার্থ নাই, স্বৃতরাং ভয়ও নাই। সেবার দ্বারাতেই 
নিঃস্বার্থ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। অস্ত্র কেবল বণিকের গ্ঠায় ক্রয়- 
বিক্রয় । আমরণ সেব! করিয়া যাইবে এবং উহাতেই শাশত শান্তি প্রাপ্ত হইবে। 
| অতিথি সেবা, দেব সেবা, সাধু-রনেবা, রাহ্মণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা, গো-সেবা 
“ইত্যাদি বহুবিধ সেবা সমাজে প্রচলিত আছে এই সমস্ত সেবা যদি প্রকৃষ্ট- 
বাবে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সমাজের মঙ্গল সংঘটিত হয়।: কিন্ত দৈশ, 
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কাল, পাত্র বিবেচনা ন1 করিয়া সেবা অনুষ্ঠিত হইলে সমাজ অশেষবিধ অমঙ্গলের 
ভাগী হইয়! থাকে ।॥ আ্মতিথি-সেবার কথা চিন্তা কর। ন দ্বিতীয়া তিথিষশ্ 
সোহতিথি; অর্থাৎ যাহার পক্ষে দ্বিতীয়! তিথি নাই তাহাকে অতিথি বলা ষায়। 
অতিথিঃ সর্ববদেবময়ঃ; অর্থাৎ অতিথি সেবা করিলে সর্দদেবের সেবা করা হয়। 
ভগবান্‌ অনু রলে--“তৃথানি ভূমিরুদকং বাক্‌ চতুর্থা 5 সুনৃত এতান্তপি সতাং 
গেহে নোচ্ছিন্দন্তে কদাচন।” অর্থাৎ তৃণ বা কুশাসন, ভূমি অর্থাৎ বসিবার স্থান, 
উদক অর্থাৎ আচমন ও পানার্থ জল এবং অধুর বাক্ক্য সাধুদিগের গৃহে এই কয়টি 
দ্রঝের রখনও অভাব হয় না। শ্রমতিও বলেন “অতিথি-দেবে। ভব” অর্থাৎ 
অতিথিকে দেবতার স্যায় জ্ঞান করিবে । সুতরাং শানে অতিথি-€সবার যথেষ্ট 
ঞশংসা পরিদৃষট হয়। আষাদের নিত্যকর্মের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। 
যথা ব্রক্গযজ্ঞ, পিতৃঘজ্, দেবযনত্, ভূতযভ্, ও নৃষজ্ঞ 1 | 
অধ্যাপনং ব্রক্গাযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত্র তর্পণম্‌ 
হোমদৈব বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞো হত্তিথিপুজনম্‌ | . 
অধ্যাপনাকে ব্রহ্ম বাখাষযজ্ঞ বলে, তপণিকে পিতৃ, হোমকে, দেবগডর, 
বলিকে ভূতযজ্জ্র এবং অতিথিসেবাকে নৃযজ্ধ বলে ।, প্রাচীনকালে এবং কিছুদিন 
পুর্ব্বেও প্রীত্যেক ধনী গৃহস্থের বাঁটীতে অতিথিসেবার বন্দোবস্ত ছিল। অতিথি 
বলিলে যে কেরল দরিদ্রকে বুঝাইবে তাহ! নহে, ধনীও অতিথি হইতে পারেন। 
হঠা যদি কোন ব্যক্তি বিদেশে আগমন করে, তাহার অর্থ থাকা সব্বেও 
তাহার বাসস্থান ও আহারের অস্থবিধা হইণ্ডে পারে, সেই জন্যই অতিথি-সেবার 
প্রবর্তন। আজকান্ধ £যমন অধিক্ষাংখ স্থানে হোটেল দোকান প্রভৃতি থাকায় 
বিদেশাগত লোক তৎস্থানে আহার ও বাসম্থান পাইতে পায়ে, প্রাচীনকালে 
তজ্রপ ছিল না। বিশেষতঃ অর্থ লইয়া আহার দেওয়া তৎকালে ধশ্মবিরুদ্ধ, 
গ্ুতক্পমাং নিন্দার ছিল। বর্তমানেও অর্থ লই কোন গৃহস্থ-ভবনে একপ ব্যক্তিকে 
আহার ও বাসস্থান দেওয়। নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় । যাহা হউক, অতিথি- 
সেঝ! প্রথাটী যুক্তি এরং শাস্ত্র উভয়খাই উৎকৃষউ। কিন্তু এই উৎকৃষ্ট প্রথার 
অপব্যবহার হইতে পারে, এবং হইয়াও খাকে। এই অপব্যবহার অতিথি দ্বারাও 
হয় এবং গৃহস্থের ছারাও হয়। অতিথি অনেক সময়ে দ্বিতীয়া কেন আরও. 
জানেক তিথি পর্য্যন্ত একই স্থানে অবস্থিতি করেন এবং অনেক গৃহস্ও 
অভাধগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্থান না দিয়া অথব! নিজ এঁশর্য দেখাইতে অতিথির জচ্যা 
অনেক অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া অতিথিসেবার অপব্যবহার করেন। এই রে 
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ততিথি-সেবা ইহ বর্তমানে এক রকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও হয় ॥ এখন অনেকে 
এমন কি আত্মীয় স্বজনের বাটীতেও আতিথ্য গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হন। কিন্তু 
এ প্রথা, উঠিয়া যাওয়া উচিত নহে; ম্ুসংযতভাবে এ প্রথা, থাকিলে দেশের 
মঙ্গল হইতে পারে । বাহার! সন্্যাস গ্রহণ করেন এবং দেশবিদেশ পর্যটন 
করেন, তাহাদিগকে সাধারণতঃ সাধু বলে। এই সাধুসেবা সমাজে প্রচলিত 
আছে। কিন্তু এই সাধুদিগের মধ্যে অনেক অসাধুও থাকেন। সাধুদিগের কার্য 
আক্মোত্কর্ষ সাধন ও উপদেশ ও আদর্শ দেখাইয়া, সমাজের উতকর্ষ-সাধন। !' কিন্তু 
এখনকার অনেক সাধু ঈশ্বরোপাসনা ও পরোপকার চিকীর্ধা! যত করুন ৰা না করুন, 
গঞ্জিকা সেবন ও উদর-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্টই 
করিয়া থাকেন । অবশ্য প্রকৃত সাধু যে আদৌ নাই, তাহা আমরা বলি না। 
ষাভীরা আছেন, তাহাদের সংখ্যা অল্প। অধিকাংশই ভগ্ু। সাধু অসাধু 
বিচার করিয়া সাধুসেবার প্রথা থাকিলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে 
পারে। একবার আমি যখন নেপালে ছিলাম, তখন একজন সাধু আমার গুছে 
আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বলিলেন তিনি ফলমুলাশী, তিনি অল্নাহার করেন ন| 
কি আহার করিবেন জিজ্ঞাসা করায় ছুই সের দুগ্ধ, অন্ধ পৌঁয়া স্কুত, তিন! 
পোয়া গোল-আলু এবং এক পোয়া ইক্ষু শর্করার কগা বলিলেন এবং রাত্রে 
একসের দুগ্ধ ও কিছু মিষ্টান্ন সেবন করিবেন জানাইলেন ॥ এইরূপ সাধুসেব! 
সকলের পক্ষে সাধ্য নহে এবং এইরূপ সাধুসেবাতে সমাজের গরভৃত অমঙ্গল 
আছে । কারণ, সাধু নাম ধরিয়া যদি গৃহস্থের অপেক্ষী উত্তম আহার করা 
যায়, তাহা হইলে সমাজের অধিকাংশ বাক্তিরই শ্রমদ্বারা জীবিকা অর্জনের 
প্রবৃত্তির অভাব হইবে এবং দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইবে। আমাদের দেশে 
বহু লক্ষ সাধু দৃষ্ট হয়। তাহারা সকলেই জীবিকীর্ডভনে সামর্থাসন্বেও' 
পরভাগ্যোপজীবী। এদেশে যে এত বৈষ্ণব--যাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন 
গৃহস্থ এবং স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করে-__তাহার একমাত্র কারণ সমাজে. সাধু- 
সেবার অপব্যবহার । দ্বারে উপস্থিত হইলেই: তিক্ষাঁ পায়, সে ৰদাদারীই' 
হউক আর. অসচ্চরিত্রই হউক. দেবসেবার৪ এরূপ অপব্যবহার আছে ॥ 
দেবসেবার জন্য যে সম্পত্তি অর্পত হয়, পুজারী ব! মোহান্তের' তাহ! দেবসেবার 
কার্য্যে না লাগাইয়া! অধিকাংশ স্থলেই স্থ স্ব বিলাস-ব্যসনে নিয়োর্জিত, করে। 
আমাদের শাস্ত্রে আছে যেদরিত্রকে 'ধন দান করিবে। শাস্ত্রের এই আদেশ 
 পুংসনয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দরিদ্রসেবা উপলক্ষে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া 
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কিছুতেই উচিত নহে । দরিদ্রসেবাটী এখন বস্ততঃ দরিদ্রসেবা হয় না, বর্তমানে 
উহ! দ্বারা কেবল শ্রমবিমুখ ব্যক্তির অলসতার সেবা কর! হয় মাত্র। যাহারা 
সীয় জীবিকা অঞ্জন করিতে শারীরিক বা মানসিক কারণে অশক্ত, তাহা- 
দিগের ভরণপোষণের জন্য বাক্তিগত ভাবেই হউক বা সমাজে সাধারণ ভাবেই, 
হউক, দান কর কর্তব্য। কিন্তু যাহারা উপাঞ্জনক্ষম কিন্তু প্রকৃত সাধু ঝা 
বৈষ্ণব বা ফকির নহেন, তাহাদিগকে শ্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে.। 
ইংলগু প্রভৃতি দেশে ভিক্ষা নিধিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ভিক্ষ। দ্বারা. 
জীবিকানির্ববাহ করিতে গেলেই তাহাকে দরিদ্রীশ্রমে প্রেরণ করা হয়; এবং 
যদি দেখ যায় যে সে উপাঞ্জনে অক্ষম, তবে তাহাকে সাধারণের দরিদ্র- 
ভাগ্ডার হইতে সাহায্য কর! হয়, কিন্তু উপার্জনক্ষম হইলে তাহার উপার্জনের 
উপায় করিয়া দেওয়া হয়। কালকাতার ইংয়েজ মহলে কাহাকেও ভিক্ষা 
করিতে দেওয়া হয় ন। । ভিক্ষার্থীকে রিক্তহস্তে বাটী. হইতে ফিরাইয়া দিলে 
[হস্থের অমঙ্গল হয় আমাদের দেশে. এইরূপ বিশ্বাস থাকায় অনেক অযোগ্য 
ক্তি ভিক্ষা পায় এবং ইহাতে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয়। 

বনুদিন পুর্বেব একজন হ্ৃষ্টপুষ্ট সবল ফকির নামধারী মুসলমানকে ভিক্ষা 
. ব্তে দেখিয়া, সে কাধ্য না করিয়া ভিক্ষা করে কেন, জিজ্ঞাসা করায় সে 
'হাকরে বলে যে আমি যদি তাহাকে কোন কাম্য দেই, তবে সে তাহ? 
হারতে প্রস্তত আছে । আমি তাহাকে কাধ্য দ্রিতে স্বীকার করায় সে বেতনের 
এব্রজি্কাসা করিল। আমি বলিলাম যে সে খোরাক-পোষাক ও মাসিক আট 
ক বেতন পাইবে । তাহাতে সে বলিল ফে সে ভিক্ষা! করায় তাহার 
"রাক-পোষাক চলে এবং নগদ ত্রিশ টাকা তাহার থাকে, এমত অবস্থায় 
: কাজ করিবে কেন? এইরূপ ভিক্ষা করার নানাবিধ ফন্দী সমাজে উপ- 
“5 হইয়াছে । কেহ বা অন্ধকে ভাড়া করিয়া ভিক্ষা করে, কেহ বা শিশু- 
»স্মান ভাড়। করিয়। ভিক্ষা করে। কেহ বা উপবীতের দায়, কেহ বা কন্তাদায় 
₹!নাইয়া ভিক্ষা করে। সতকার্য্যের দোহাই দিয়াও অনেকে ভিক্ষা করে। 
।মকৃষ্ণ মিশনের নাম করিয়। অনেক 'ভুয়াচোর অনেক সময়ে আমার নিকট 
৬াসিয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রেও অনেক জুয়াচোরের উদয় হইয়াছে। মুখে 
-ন্দমাতরম্‌ ও মস্তকে গান্ধীক্যাপের সাহায্যেও এইরূপ জুয়াচুরি অনেক সময়ে 
।'ল। হিন্দু গৃহস্থের মজ্জায় মজ্জায় যে ধর্ম বিশ্বাস. রহিয়াছে এবং ভিক্ষার্থীকে 
“ত্যাখ্যান করিলে অমঙ্গল হইবে এই বিশ্বাসের সাহায্যে সেবাধম্মের 


পাক 


১১শ সংখ্য।] সেবা-ধর্ম্ম। ৩৪১ 


অপব্যবহার সমাজে প্রবেশ করিয়াছে । এ বিষে হিন্দু সমাজের দৃ্ি আকৃষ্ট 
হওয়া বাঞ্চনীয় । প্রতি পল্লীতে যদি সেবা-সমিতি সংস্থাপিত হয়, এবং সাধারণে 
ব্যক্তিগত ভাবে দান না করিঘ্া সেই সেবা-সমিতিতে প্রতি গুহস্থ যদি কিছু কিছু 
দান করেন এবং সমিতি হইতে যদি প্রকৃত আর্ত ব্যক্তির সাহাধ্য করা হয়, 
তবে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। বর্তমানে দৃষ্ট হয় যদি এক- 


জন দরিদ্র গৃহস্থের গৃহ অগ্রিতে ভন্মসা হয় তবে তাহার পুনরায় গৃহ নিশ্মাণ 
অসাধ্য বা ছুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এরপ স্থলে যদি সমিতি হইতে তাহার গুহ 


নিশ্মীণে সাহায্যের ব্যবস্থ। করিয়া তাহার নিকট হইতে গৃহ-নিম্্মাণ-বায় ক্রমে 
ক্রমে লওয়৷ হয় অথবা আংশিকভাবে লওয়া হয়, তবে সমাজের অনেক পরি- 
মাণে মঙ্গল সাধিত হয়। এরূপ ঝটিকা বা প্লাবনেও গৃহস্থের অনেক জঅময়ে 
প্রভৃত ক্ষতি হয়, তাহার সন্বক্ধেও এরপ ব্যবস্থ। কর! যাইতে পারে। সমা- 
জের দরিদ্রদিগকে দান করিলেই যে দরিদ্রের উপকার করা হয় তাহ! নহে, 
দরিদ্রদিগের জীবিক! অর্জনের উপায় করিয়। দিতে য়। মধ্যবিস্ত ভদ্র দরিদ্র- 
দিগের বর্তমানে যে এত কৰ্ট, তাহার এক প্রধান কারণ এ বিষয়ে সমাজের 
আদৌ দৃষ্টি নাই। প্রাতি স্থানে কৃতী ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলেই তাহাদের জীবিকর 
উপায় করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে তীহাঁদের সমবেত চেষ্টা চাই। 
সকলেই চাকরী দ্বারা জীবিকানির্ববাহ করিতে পারিবে না। চাকরী দারা মুষ্টিমেয় 
লোকেরষ্ী জীবিক নির্ববাহিত হইতে পারে । মনে করুন, কোন স্থানে বিশলক্ষ 


লোক আছে। ছোট বড় সমস্ত চাকরী গণিয়া লইলে অর্থাৎ জজ ম্যাজি্টেট 
হইতে চাপড়াশী পর্য্যন্ত গণিলে ছু হাজার চাকরী হইতে পারে । অবশিষ্ট 


লোকের উপায় কি? ম্তরাং তাহাদের স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতে 
হইবে। এই স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতে গেলেই শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করাইয়া দরিদ্র-সংখ্যা 


হ্বাস করিতে পারিলেই দেশের যথার্থ উপকার করা হয়; এবং উহাই যথার্থ 
দরিদ্র-সেবা। উহা! করিতে গেলে গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপন করা আবশ্যক ; 


এবং এঁ ব্যাঙ্ক হইতে ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব ও শাসনাধীনে উপযুক্ত ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি- 
দিগকে অল্প হৃদে টাকা দিয়! নানাবিধ শিল্প ও কৃষি কার্য্যের সংস্থান করিয়| দিয়া 
ক্রমে ক্রমে লভ্য হইতে ব্যাঙ্কের টাকা উঠাইয়। ' লওয়া যাইতে পারে এবং 


বহলোকের স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা. করিয়া দেওয়৷ যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে 
গামি চিন্তা করিয়। যে উপায় স্থির“করিয়াছি, তাহা ভ্রমে প্রকাশ করিব। 


আর্ধ্য-দীক্ষা | 
লেখক-_শ্রারামবুদ্ধ দেব। 


প্চাতুর্ববন্যং ময় স্যষ্টং গুণ-বগর্ম-বিভাগশঃ। (গীত) 
জন্মনা জায়তে শুদ্রঃ সংস্কার দ্দিঙ্গ উচ্যতে । 

ত্রাক্মণো ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য? বর্ণত্রয়ং ছ্বিজাতীনাং। 
বেদাত্যাসে ভবেদ্বিপ্রে। ব্রক্ম জানাতি ব্রাহ্ষমণঃ | 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য শুদ্রো। নাট্িতু পঞ্চম5৮ (মনু) 


_ বর্তমানকাল অতীত ও ভবিষ্যতের প্রমীণ। পৌরাণিক শ্রুতি শ্থৃতি মতে 
এবূপ প্রতীতি হয় যে, অতি পুর্রবকালে হিমালয় প্রদেশে দেবতাদিগের শিক্ষা 
দীক্ষায় এক সম্প্রদায় গঠিত হয়; তাহারা আধ্যনামে পরিচিত হয় ও দেব- 
শিষ্য বিধায় আপনাদের দেব উপাঁধ গ্রহণ এবং অপর মানবদিগের প্রকৃতিগত 
তাবে অস্থুর, রাক্ষন পিশাচ, কিন্নর, বানর প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া - 
চিলেন। আধ্য অথে শিক্ষিত সদাচার-সম্পন্ন বা স্থব্যবশ্থিত এবং তদ্বিপরীত 
অস্থুরাদিকে অনার্য বুঝাইত্ত। এ আধ্য অনার্ধ্য বিভাগের পর মহধি মনুর 
চতুর্বণ বিভাগ প্রচার হওয়ায়,_পুর্বেবাক্ত আধ্য অনার্ধ্য মধ্যে কতিপয় লোকেরা 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশট সংস্কার গ্রহণ করেন। কতিপয় সাম্যবাদী আর্ষে/রা এ 
চতুর্বর্ণ বিভাগের ফলাফল বুঝিতে পারিয়া এ বিভাগ “কাঃ অভ্েঃ” বলিয়া 
উপেক্ষা! করায়, তাহাদের সম্প্রদায় কায়ত্ত, কায়েত বা কায়স্থ নামে পরিচিত 
হয় এবং কতিপয় আর্্েরা বহুকাল যাব আর্ধ্য নামেই পরিচিত ছিলেন। | 


“সেন সিংহ দেব রাহা কর দাম পালিতশ্চ। 
চন্দ্র পাল ভদ্রৌধরো নন্দী কুণ্ড সোমকশ্চ ॥ 
রক্ষিতান্কুরু বিষণ রাচ্যশ্চ নন্দন নাথক। 
নাগশ্চ দত্ত দাসস্ত ঘোষ" বনু শু মিত্র॥ 
সেনাদি নম্দনশ্চৈৰ মঙ্কাপাত্র প্রকীত্তিত। 
নাথাদি দাস পর্্যন্তো  মধ্যলল পরিকীত্তিত ॥ 
ঘোবাদি মিত্র পর্য্যস্তং কুলিন ইতি সংজ্জান্থা। 1. 
মহাপাত্র মধ্যল্লশ্চ কুলিনশ্চ তথা পরাঃ ॥ 
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এতেষাং সপ্তবিংশতি বল্লালেন প্রশংসিতা | 
নবধা গুণ সংপ্রাপ্তা সর্বেব আর্ধ্য বিসংজ্ককা ৪” (বুলদীপিক। ) 
বঙ্গাধিপ মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ও উত্ত। সপ্তবিংশতি বংশ এবং হোড়, 
স্মর, ধরণী, বাণ গ্রভূতি বায়ান্তর বংশ বঙ্গদেশে আধ্যনামে পরিচিত চিলেন ॥ 
এন্বং তশসময় হইতে ও পরবর্তীকালে এ সকল বংশীয় আর্চগণ কর্মমাদৌষে বা 
রাজরোষে পতিত হইয়া ও ব্যবসায়গত (শ্রমকণ্মন ) নামে কায়স্থ, বৈগ্, নবশাখ 
(কামার, কুমার, মালাকর, গোপ, নাপিত, পত্রধর, তৈ, ভাতি, সূত্রধর স্থান 
বিশেষে ইহাদের বিভিন্নরূপ নামকরণ হইয়াছে) অর্থাৎ জলাচরণীয়ুগণ ও 
অনাচরণীয় স্থবর্পবণিক, সাহা, স্ুুরী, নমঃশূদ্র, কলু, কৈবর্ত প্রভৃতি বন্ুশাখায় 
বিতন্ত হইয়াছে । এই সকল সম্গ্দায় মধ্যে প্রায় একইরূপ বংশোপাধি 
বিদ্ধমান থাকায়, উহারা যে আর্ধযজাঁতি হইতে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভত্ত 
'হুইয়াছে তাহা একরপ স্বতঃসিদ্ধ। কেহ কেহুবা বংশোপাধি পরিত্যাগ করিয়া 
কন্মোপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গে কান্যকুক্জ হইতে আগত কুলিন-বংশীয়দিগের 
আধিপত্যকালে মহাপাত্র-বংশীয় কায়স্থদিগের অধঃপতন হইয়াছে, এমন কি কুলিন 
ংশীয় রাজ আজ্ঞায়, মহাপাত্র দেব বংশ দে, চন্র বংশ চন্দ হইয়াছে । ইন 
বংশ ইন্দু, ব্রহ্ম বংশ বেশ্ম হইয়াছে । বঙ্গদেশে প্রাচীন আর্ধ/জাত্তির আর্য নাম 
লোপ হইয়া কায়স্থ বৈষ্ঠাদি নাম ও এবম্িধ পরিণতি সংঘটিত হইয়াছে। 
পাশ্চাত্যেরা যে, মধ্য এসিয়া৷ আধ্যজাতির উৎপত্তি স্থান নির্দেশ করেন, 
সে মধ্য এসিয়া হিমালয় প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থান নয়। সদাচার শিক্ষা 
দীক্ষায় হিমালয় প্রদেশেই আধ্যজাতির উৎপত্তি এবং তথ! হইতে এসিয়ার 
চতুদ্দিকে, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। “বিক্রমা- 
দিত্য শাকসনুদিগকে পরাজিত করিয়া শকারি নাম গ্রহণ করেন। শাকসমু- 
দিগের কতক এতদ্দেশে থাকিয়া যায়, কতক্ক ইউরোপে যাইয়া শাকৃসন রাজ্য 
স্থাপন করে ; ( ভূপ্রদক্ষিণ)। বোধ হয় শাকসনুরাই এতদ্দেশে শাকসেনী কায়স্থে 
পরিণত হইয়াছে । শকজাতি আধ্য কি, অনার্য তাহা প্রমাণের কোন আব- 
শ্টকতা নাই অর্থাত সাচার ও অনাচার ভেদে সেকালের আর্ধ্য ও অনার্ধ্য 
হইয়াছে, অনাধ্যও আধ্য হইয়াছে; তাহ! হবেও চিরকাল। 
_চতুর্বর্ণ রিভাগ মনু কর্তৃকই হউক .ব! শ্ীকৃফের দ্বারাই হউক, বর্তমান মানব 
সমাঙ্গে আর ঢতুর্বর্ণ ব্যবস্থ। হইতে পারে না। হইতে পারিলে সেকালের পরিণ।ম- 
জার্য্যের “কাঃ অন্তেঃ” বলিয়া উপেক্ষা করিঝেন না বা অধিকাংশেই আর্য 
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নামে পরিচিত থাকিতেন না। ক্রাঙ্গণের সন্তান যদি যজন যাজন অধ্যয়ন 
অধ্যপনাদি না করেন তবে কিরূপে ব্রাঙ্গণ হইবেন? ক্ষত্রিয় সন্তানের যদি 
রাজ্যাধিকার না থাকে, তদুপযোগী বল-বীর্ধ্য শিক্ষা-দীক্ষা। না থাকে, তবে কিরূপে 
ক্ষত্রিয় হইবে? বৈশ্ব সন্তানের যদি কৃষি বাণিজ্য না! থাকে, তদ্ুপযোগী 'ধন- 
সম্পত্তি না থাকে তবে কিরূপে বৈশ্য হইবে? কিন্তু মানবজাতির সুষ্টিক্ষা, 
দীর্ঘায় ব। স্থাস্থ্যবল লাভের জন্য সৎ্প্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির জন্য পদাচার ও অন- 
চারের বা আধ্য অনার্য প্রভেদ থাকা আধশ্বক।. 


সদাচার। 


অশিন্দিত বা স্বাস্থ্যকর আহাধ্য ও পানীয় গ্রহণে ব্র্ষ্ধ্য পালন.এবং হিংসা 
দ্বেষ ব্যভিচার বর্জন ও সব্বৃত্তি পরায়ণ হওয়াই সাচার! দুষিত পচাদ্রব্য- 
জাত ও কাম ক্রোধাদির উদ্দীপক বিধায় মদ্যপান একেবারে নিষিদ্ধা। পশ্থাদির- 
মাংসাহারে পশু পক্ষীর শোক ছুঃখ জরাব্যাধি ও কাম ক্রোধাদি মানব" দেহে 
সংক্রমিত হয় বিধায় মাংসাহার নিষিদ্ধ। সদাচার বা আর্ধ/চার পালন না 
করিলে, আধ্যবংশে জন্মিলেই আধ্যন্ব রক্ষা হয় না। কুশিক্ষা ও কুপ্রবৃত্তি 
বশতঃ অধিকাংশ আধ্যই অনাধ্যাচারী হইয়া উঠিয়াছেন ও আধ্ধ্য নাম আধ্য- 
স্মৃতি লোপ করিয়া ফেলিয়াছেন; সুতরাং আর্চ/দিগের আধ্যত্বের স্মৃতি চিহ্ন 
গ্রহণ করা আবশখক। 


বঙ্গদেশের 'ছার্াজীতি । 


বর্তমান সময়েও হিন্দু সমাজের ব্রাঙ্গণ সম্প্রদায় অনেকেই সদাচার এবং 
সকলেই উপবীত চিহ্লের দ্বারা অনাচারী সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া আছেন; 
স্বতরাং তাহাদের আধ্য-সংস্কীর চিহ্ন অনাবশ্াক। কিন্তু ব্রাঙ্মণ ভিন্ন পুরী 
কাযস্থ, বৈ্য, নবশীখ এবং সবর্ণবণিক্‌, সাহা, স্ুরী, নম£শৃদ্র, কলু, কৈৰর্ত 
প্রভৃতি আর্য সম্ভানগণ বহু শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ব্বিধ জাতি 
নাম গ্রহণে - তাহাদের আর্ধ্জাতীয় স্মৃতি লোপ করিয়া ফেলিয়াছেন,__ 
তাহারা নার্ধ্যাচারের স্মৃতি ও আর্ধ্য জাতীয় চিহ্ৃ_-ব্রিগুণ মেখলা (পৈতা ) 
ধারণ ও আর্ধ্যজাতীয় দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এতদ্তিম্স আর্ধ্য বা 'অনার্ধ্য, 
হিন্দু বা অহিন্দু যে কেহ বা যে কোন সম্প্রদায় সদাচারী ও সদ্বৃত্বি-সম্পর 
হইয়া আর্ধ্যজাতীয়- দীক্ষা গ্রহণ-পুর্ববক আর্য নামে পরিচিত ও আর্ধ্য সমাজভুক্ু 
হইতে পাঁরিবেন। জলাচরণীয় হইলেই আধ্য-দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন | 
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আধ্যজাতীয় দীক্ষা । | 

পরম পিতা পরমেশ্বর একমাত্র গুরু এবং পিতা মাতা শিক্ষা গুরু । সর্বদ! 
তাহাদের বাক্য পালন করিব। আমি আর্ধা, আমি বিশ্বসংহিতা-বণিত সদাচার 
ও সদ্বৃত্তিপরায়ণ হইব এবং অনিন্দিত পানাহার গ্রহণ ও ব্রহ্মচর্ধ্যাদি চতুরা শ্রম 
পালন করিব। “মাতৃবৎ পরদারেষু, পরপুরুষ পুত্রবড; আত্মব সর্ববভূতেষু, 
পরদ্রব্যেু লোফ্টবৎ” ইহাই আমার ধন্দম । পপুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্্যা৮ সন্তানোত- 
পাদন উদ্দেশ্য ব্যতীত বুথ! শুক্রক্ষয় ও ব্যভিচার করিব না । আমি আচার- 
বিনয়া্দি নবগুণান্বিত হওয়ার ও আধ্যজাতীয় স্মতি-চিহৃ-ন্বরূপ চত্রগুণ মেখল! 
( পৈতা ) ধারণ করিলাম । 

মন্তব্-_-(১) উক্ত দীক্ষা ও পৈঁতা গ্রহণে উক্তরূপ প্রতিজ্ঞ ব্যতীত অন্য 
কোনরূপ যজ্জ্র, পুজা বা মন্ত্রাদি ক্রিয়ার আবশ্বক হইবে না। ব্রাঙ্ষণ ও সর্বব- 
প্রকার মানব জাতির প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ-বর্জিজিত হইয়! উক্ত পৈঁত। দক্ষিণ 
হস্তের কনুইতে বাঁধিয়া, ব্যবহার করিবেন। কারণ স্বন্ধদেশে দোলাইয়া ব্যবহার 
করিলে ব্রচ্গণাদি ঈর্ষা ও রোধ প্রকাশ করিবেন, মণিবন্ধে ব্যবহার করিলে সদা 
জলসিক্ত বা উচ্ছিষ্ট কি অশ্চি দুষ্ট হইতে পারে, বাম হস্তের কনুইতে 
ব্যবহারে জ্্রীলোকের ডোর বাঁধা বলিয়া তাচ্ছল্য বা বিদ্রপ হইতে পারে £ অত- 
এব দক্ষিণ হস্তের কনুইতে বাঁধিয়া ব্যবহার করিবেন । নমো ব্রচ্মণ্য-দেবায় 
গে-ত্রাঙ্ষণ-জগদ্ধিতায় ৮৮ ব্রহক্মণ্যদেব বা পরম ব্রঙ্গই আর্ষ।জাতির একমাত্র 
গুরু; গে! ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতসাধন গুরুর কর্তব্য বিধায়, তৎশিল্য 
আর্য)জাতিও সর্বদা গো ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতসাধনে ব্রতী থাকিবেন। 
“আঁত্মানং সততং রক্ষেত” নিজ জীবন, পরিজনব্গ, ভ্গাতি, কুটুন্ঘ সুহদদিগের 
রক্ষা ও উন্নতি জন্য সতত কন্মপরায়ণ থাকিবেন। 

(২) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ আর্ম্যজাতীয় দীক্ষা গ্রহণ মাত্রেই বিবাহ 
আদি বিষয়ে সকলে এক হইতে পারিবেন না বটে, কিন্তু সদাচার-প্রভাবে 
তবিষ্যুৎকালে লকলেই সর্বববিষয়ে এক মহাঁমিলনে সম্মিলিত হইবে। 


হিন্দু-মোমলেম একতা । 


লেখক-_শ্রীপঞ্চানন কাণ্তিলল কবিরত্ব। 

বর্ধমান সময়ে হিন্দু মুমলমানের একতা সংস্থাপনে দেশে ঘোর আন্দোলন 
ও চেষ্টা চলিতেছে । সংবাদপর সমু ও 'দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হিন্দু মুসল- 
মানের একতা সংস্থপনের নানাবিধ উপায় আবিষ্ক।রে মনোযোগী হইয়াছেন। 
শত শত বঙ্জধা উভয় জাতির মিলন সন্বন্দে শত শত স্থানে ওজশ্িনী ভাষায় 
বক্তৃতা করিতেছেন। নুতরাং এই সময়ে হিন্দু মোসলেম একতা সম্পর্কে কিঞি 
আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না? 

প্রথমতঃ দেখা যাউক, হিন্দু মুসলমানের একতা বলিতে কি বুঝায় । হিন্দু 
(মোসলেম একতা বলিলে হিন্দু ব্বধশ্মী ও ধন্্নুমোঁদিত আটার ব্যবহার ত্যাগ 
করিয়া মুসলমান ধন ও উক্ত ধর্মামুমৌদিত আচার ব্যবহার গ্রহণ করিবেন, 
অথবা মুসলমান স্বধম্ম ও ধন্মানুমোদিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়! 
হিন্দুর ধণ্মা ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিবেন, এন্ধপ বুঝিতে হইবে না। হিন্দু 
'হিন্দুই থাঁকিবেন এবং মুসলমান মুসলমানই থাঁকিবেন। তবে যে সকল কার্য্যে 
উভয় জাতির স্বার্থ সমান, তত তৎস্থলে উভয় জাতি একমভাবলম্বী হইয়া! দেশের 
মঙ্গলের জগ্য বদ্ধপরিকর হইবেন । দেশ যাহাতে স্বাস্থ্যকর হয়, ভূমি যাহাতে 
'উর্ববর হয়, দেশের লোক বাহাতে সুস্থ, দীর্ঘজীবী, বিদ্বান্‌ ও বলবান্‌ হয়, তাহাতে 
হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সমান স্থার্থ, স্ৃতরাঁং এ সকল বিষয়ে উভয় 
“সম্প্রদ্দায়েরই একতাবদ্ধ হওয়ার কোন বাধা দেখা যায় না। দেশে শিক্ষার 
বিস্তার ব৷ বাণিজ্যের প্রসার হইলে উভয় জাতিরই মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে ; 
স্বতরাং এই সকল বিষয়ে উভয় জাঁতিরই একমতাবলম্ী হওয়ার বাধা নাই। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এ কথা। যদি ভারতবর্ষ স্ব-তন্ত্রত। লাত করে, তাহাতে 
উভয় জাতিরই নানাবিধ উন্নতি লাভের, সম্ভাবনা । যদি হিন্দু মুসলমান নির্বিব- 
শেষে ভারতবাপী সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, অধ্যবসায়ী, কষ্ট-সহিষুঃ 
হয়, তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ই লাভবান হইবেন। কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্দশাস্ত্রই 
টৌধ্য, মিথ্যাবাদ প্রভৃতির প্রশ্রয় দেয় না। 

এ দেশের মুসলমানদিগের পুর্ববপুরুষের! অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। পারস্য 
আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ হইতে সমাগত মুসলমানেরা যখন এ দেশে রাজত্ব 


১১শ সংখ্যা] হিন্দু,মোসলেম একতা । ৩৪৭ 


স্থাপন করেন, তণ্কালে প্রলোভনেই হউক বা বল প্রকাঁশেই হউক, কিংবা' 
মুসল ধর্ন্মশাস্ত্রের উৎকর্ষ সম্বন্ধে ধারণার বশবর্তী হইয়াই হউক, এ দেশের 
অনেক হিন্দু মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । বহুকাল একত্র বাঁস করায় 
আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও উভয় জাতির মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্তন সংঘটিত হউ-' 
যাছে। কিছুঙ্গিন পুর্বেও দেখিয়াছি কোন গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসী- 
দিগের মধ্যে পরস্পরের সুখ দুঃখে, আপদ বিপদে উত্তম সহানুভূতি ছিল। 
গ্রামবাসীরা পরম্পরকে নাম ধরিয়া, না ডাকিয়।৷ দাদা, খুডা, চাঁচা এাভৃতি 
সম্বোধন করিতেন । ছুর্গোঙসব মহরমাদি পর্ববাহে উভয় জাতির লোকেরাই 
পরস্পরের বাটীতে উপস্থিত হইতেন। পল্লীগ্রামে এখনও এ ভাব বিগ্কমান 
আছে। 

উভয় জাতিরই পরস্পরের সাহাধ্য নিরপেক্ষ হই! বাস করা একরূপ 
অসম্ভব বলিলেও চলে। গ্রামে হিন্দু মুসলমানে নানাপ্রকার কর্মের বিনিময়, 
চলে। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে টাক। কঞ্জ উপলাক্ষে উভয় জাতিই পরস্পরের, 
সাহায্য প্রার্থী হয়েন। কৃষি কাণিজচ বিষিয়ে পরস্পরের সহযোগিতা দৃষ্ট হয়, 

কোন কোন মুসলমানের জান্ত ধারণ। আছে, মুসলমানেরা একেশ্বরবাঁদী ; 
পক্ষান্তরে হিন্দু বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। বস্ততঃ হিন্দুরা একেশ্বরবাদী ।- 
হিন্দুদিগের বেদ উপনিষদাদি ধর্াাম্থে “ঈশ্বর বত” এ কগা কুত্রাপি নাই ।. 
স্প্রসিদ্ধ মুসলমান এঁতিহাসিক অ1লবরুণী এ সম্বন্ধে মাতা বলেন, তাহ। নিলে 
উদ্ধৃত হইল । | 
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৩৪৮ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩০শ বর্ষ, ফাল্গুন 
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হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকের এইরূপ ধারণ আছে যে মুসলমানের! অসভ্য 
বাঁ বর্ববর জাতি, উহাদের ধর্া-কর্মা শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই নাই। বস্তুতঃ এরূপ 
ধারণা অন্ঞতা মূলক । এক সময়ে মুসলমানের সাহিত্য, বিশুক্কান, চিকিতসা, 
বিষয়ে বিশেষ উন্নত ছিলেন। ইউরোপের লাহিত্য বিজ্ঞানাদি বহু বিষয়ে 
মুসলমানদিগের নিকট খনী। মধ্যযুগে মুসলমানেরাই ইউরোপ খণ্ডে সভ্যতা 
বিস্তার করিয়াছিলেন । মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক উতুকৃষ্ট কবি জদ্মিয়াছেন। 
তাহাদের কাব্যগ্রন্থ অগ্ঠাপি সাদরে নানাদেশে পঠিত হয়। তবে নিন্শ্রেনীর 
হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার অভাবে ধর্ম কন্ম শিক্ষা ও সভ্যতা বিষয়ে অনেকাংশে: 
হীন সন্দেহ নাই। হিন্দু যদি মুসলমানের ধর্মগ্রস্থের আলোচনা করেন এবং 
মুসলমান যদি হিন্দ,দিগের ধর্্মগ্রস্থের আলোচনা করেন, তবে উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে জান্ত ধারণ! 'অপদারি হইতে প্রারে। হিন্দ, ছাত্রগণের মধ্যে পারসী, 
শিক্ষার এবং মুসলমান ছাভ্রগণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার পরমার হওয়৷ একান্ত 
বাঞ্থনীয়। 

এ পর্য্যন্ত যাহা! আলোচিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান টিন ষে 
হিন্দ, মুসলমানের একতার অনেকগুলি সাধারণ হেতু আছে। কিন্তু গো-. 
হত্যা লইয়াই পরম্পরের মধ্যে বিরোধিতা কিছু বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। 


১ সংখ্যা ] ভিন্দু-মোসলেম একতা ৩৪৯. 


ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম-সমূহে মুসলমানদিগের মধ্যে গো-মাংস খাগ্ন্ধপে সাধারণতঃ 
ব্যবহৃত হয় না'। অনেক মুসলমান গোত্মাংদ আদৌ স্পর্শ করেন না। বস্তৃতঃ 
এ দেশের মুসলমানের পক্ষে গোরু যেরূপ প্রয়োজনীয় ও উপকারী জন্তু, এমন 
আর কোন জঙ্গুই নহে। এখানকার মুসলমানেরা অধিকাঁঃশই কুষিজীবী । 
কৃধি কার্যের জন্য গোরু যে কিরূপ প্রয়োজনীয় জঙ্ তাহা, কাহাকে ও বুঝাই, 
বার আবশ্বকতা নাই। গাভীর দুগ্ধ শিশু, রোগী, ছুর্ববল ও বুদ্ধের পক্ষে 
যেকিরূপ উপকারী তাহা কাহাকে বুঝাইনার এয়োজন দেখি না। সুতরাং 
খাছের জন্য এরূপ মহোপকারী জঙ্কুর বধ করা, আর নিজের পায়ে নিজে, 
কুঠারাঘাতে করা একই কথা । মুসলমানেরা কিছু এত [নর্সেবীধ নহেন যে নিজের 
ভালমন্দ বুঝিতে পারিবেন না। তবে, বক্রিদের সময় অনেক মুসলমান গো- 
বধ করিয়া থাকেন। কিন্তু উত্ত পর্বাহে তাহাদের গো-বধই করিতে হইবে 
এমন ধরাবাধা ব্যবস্থা তাহাদের ধন্মশাস্ত্রে নাই । উল্ত কান্যে যে সকল জঙ্থু-. 
বধের ব্যবস্থা আজে, গোঁরু তাহাদের অন্যতম | গো-বাঠাত ছুশ্বা, ছাগ এভতি 
জন্থও উক্ত কাঁপ্্যে বাবহৃত হইতে পারে। শ্বতরাং হিন্দ,দিগের মনে ক্রেশ ন॥। 
দিয়া এবং ধন্মকাধ্য পণ্ড না করিয়, তাহারা গোরুর প্রিবর্ে অন্য জগ্ক বধ 
করিতে পারেন। তাহ হইলে উভর জাঠির মধ্যে মনোমালিন্যের মুলোচ্ছেদ 
হয়; অথচ গোরুর ন্যায় উপকারী জন্ব বধ করিয়া অকৃতঙ্্ত। দোষে লিপ্ত 
হইতে হয় না। হিন্দ,রাও উপাসনাকীলে মস্জিদের সম্মুখে গান বাছা হইতে 
বিরত হইয়৷ মুসলমানদিগের তুষ্টিসাধন করিলে বা অন্য একারে তাহাদের ধর্ম 
কন্যে বাধা না দিলে উভয় জাতির একতা সংস্থপিত হইতে পারে । এ সকল কাধ্য 
সম্বন্ধে বল প্রয়োগ ন। করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের আপোষে মীমাংসা কর! উচিত ।. 

হিন্দু মুসলমানের অনৈক্যের আর একটা হেতু-_গবর্ণমেন্ট চাকরী । হিন্দুরা 
বু পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষিত, স্থতরাং অধিকাংশ চাকরী হিন্দুর অধিবুত। 
মুসলমানের হিন্দুর ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত নহেন বলিয়া হিন্দুদের তুলনায় 
অল্লপ-সংখাক চাকরী তাহাদের অধিকৃত। উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিস্তের 
এই হেতু দূরীকরণের উপায় মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষার বসল; গ্রসার। 
শিক্ষা! বিষয়ে মুসলমানের যোগ্য হইলে তাহারা অধিক পরিমাণে চাকরী পাইতে 
পারেন। ধিনি কর্ধ্মচারী নিযুক্ত করিবেন তিনি শিক্ষিত লোক পাইতে অশিক্ষিত 
লেক নিষুক্ত করিবেন এরূপ আশ করা যাইতে পারে না. বিশষতঃ অশিক্ষিত 
বা অল্প শিক্ষিত কন্মচারী নিযুক্ত হইলে দেশের ঘোর অনিষ্ট হইতে পারে। 


৩৫০ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩০শ বর্ষ, ফান 


আর এক কথা--দেশের অধিকাংশ লোকই যদি চাকরীর জন্য লালায়িত হয়েন, 
তবে অতচাকরী দিবে কে? চাকরীর সংখা? অসংখ্য নহে । এমত অবস্থায় 
হিন্দু মুসলমান সকলেরই ব্যবসায় বাঁপিজ্য, কৃষিশিল্প' প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী; 
হওয়া! আবশ্থক। মুসলমানদিগের মধ্যে ফীহারা শিক্ষিত তাহারা ভাক্তারী, 
এক্রিনিয়ারিং ওকাঁলতী প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা ঈীবিক1 নির্বাহ করিতে 
পারেন, সে পক্ষে কৌনই বাধা নাই। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এ সকল স্বাধীন 
ব্যবসায়ে মুসলমানের! জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা খুব কমই করেন। সকলেরই: 
মনে রাখা কর্তব্য চাঁকরী দ্বারা কোন জাতির সমস্ত শিক্ষিত লোকের জীবিকার 
স্থান হইতে পারে না। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রঙ্দায়ের মধ্যেই ছুই শ্রেণীর 
লোক আছে-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত । যদি সম্প্রদায় বিশেষ জনসংখ্যা, অসুসারে 
চাকরীর দাবী করেন, তবে হিন্দ,দিগের মধ্যে নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিও শিক্ষিত 
ন। হইয়াও শুধু জনসংখ্যার বানুলো ব্রাঙ্গণ কায়স্থ বৈগ্ঠ গুভূতি উন্নত জাতিসমূহ 
অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক চাঁকরার দাবী, করিতে পারেন । একরূপ হইলে সরকারী 
কাজকণ্ম চলা অসম্তভব। বিশেষতঃ কোন সম্প্রদায়ের অল্প-সংখ্যক শিক্ষিত 
লোক চাকরী পাইতে পারেন, তাহাতে অশিক্ষিত অধিকাংশ কের বিশেষ 
উপকার হইতে পারে না? অতএব চাকরীর দিকে বদ্ধদৃষ্টি না হইয়া দেশের 
লোকে যত অধিক পরিমাণে শিল্প কৃষি ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন। 
করিবে, ততই দেশের অর্থাগম ও শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইবে । আমরা আশ! 
করি, উভয় সম্প্রদায়ই এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিবেন এবং পরস্পরের 
অনৈকোর হেতু সকল দুরীভূত করিয়া ও একতার হেতু সকল দৃড়ীকৃত করিয়া? 
দেশের ও স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মঙ্গলসাধন করিবেন 7 


বিদ্রোহী কৰি মধুসূদন | 


[ করি মধুস্থদন দত্তের শতবাধিক 'হক্সো্সবে-_-১২ই মাঘ ১৩৩৭ ] 
লেখক__জ্ীপারীমোহন সেন গুপ্ত । 
(প্রবাণী হইতে উদ্ধুত।)- 
হে বিদ্রোহী উচ্ছল, ঠে বাংলার ছুরম্ত সন্তান ! 
মানমি শাসন কৌনো, চুর্ণ করি” নিষেধ-পাঁষাণ-- 


১১শ সংখ্যা] বিদ্রোহী কবি মধুসূদন ৩৫১ 


সমাঁজ-বাধন ভাঙ্গিঃ করি” ভেদ ধন্মের নিগড় 
উন্মন্ত-চরণ-ভরে চলেছিলে চির-অগ্রসর ! 
ছুটেছ আঁশীর পিছে, সে আশা! কভু বা মরীচিকা__- 
ক্গণোকে মোহিয়া! আঁখি ক্ষণ পরে যাহ বিভীষিকা !-- 
' 'তারি পিছে ছুটে” গেছ উদ্দাম অবোধ বাধাহীন ; 
ভেঙে গেছে মোহ কত, তবু মোহ হয়নিক ক্ষীণ। 
যে আশ! ছুটেছ ধরি” মেটেনিক সে তোমার আশ, 
তবু চির-অভিলাষী, তবু ছিল উল্লাস-উচ্ছাস ! 
শান্ত বঙ্গ-গুহে সিগ্ধ সবল নাই প্রদীপের শিখা, 
বৈশাখের মেঘে তার দীপ্ত ভুমি বিছ্যুতের লিখা ! 
হে ছুরম্ত দৃপ্ত কবি! বিদ্রোহ-পাঁগল সেই প্রাণ 
নৃত্যতালে প্রসারিয়া করি” দিলে নব-গতি 'মান্‌ 
শণিণ সে কাব্যের নদী-_শৈবালে ছঞ্জালে হত-নল 
সনাতন অবসাদে, পুরাতন-উপলে বিহ্বল। 
বিশ-সাগরের বার্তা তারি গতি করি” আহরণ 
শীর্ণ ভাষা-তটিনীতে জাগাইলে প্রাণের নূর্বন ! 
বাল্মীকি ব্যাসের সাথে মিলহিলে ভাঙ্ভিলে হোম!রে, 
কৃন্তিবাস কাশীদাস জেগে উঠে প্রতীচ্য-কুঙ্কারে ! 
বঙ্গের শঙ্খের সাথে বেজে উঠে পশ্চিমের ভেরী, 
কাব্যের চরণ হ'তে খসে” পড়ে জড়তার বেড়ী! 
নিত্য নব আশা পাঁনে ছুটেছিলে উন্মাদ সমান ; 
এক আশ! বঙ্গ-ভাষা তাতে তব একান্ত ধেয়ান £ 
আজ ভাবি-_.সেই ভালো, নৈরাশ্টে নৈরাশ্থে বল লভিঃ 
ব্যগ্র আশে পুরিয়াছ আমাদের আশা তুমি, কৰি ! 
যে তৃপ্তি খুঁজেছ নিতি পেলে তাহা হ'য়ে যেত শেষ, 
অতৃপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত সুখের উদ্দেশ ? 
হুমি রচি' গেছ পথ বনদল উপাড়িয়া বলে, 
আজি €স পথের পরে রবির অমল জ্যোতি জ্বলে। 
দেব ত্রাস মধু দৈত্য নাশে যেই সে সধুসুদন,__ 
বাংলার কাব্যের কক্ষে তুমি কবি. জড়তা-দলন | 


৬৫২ হিন্দু-পপ্রিকা [ ৩০শ বর্ষ, ফাল্টুন 


সমাজে দলেছ পায়ে, স্বধর্থ্নো ভেঙেছে দৃঢ় হাতে ; 
দরাদ দিয়েছে তবু জাতির অভাব-বেদনাঁতে ;-- 
মীতৃ-ভাযা-জননীরে, হে দরদী, রাখণিক দুরে-- 
প্রাণরসে পুন্ট তারে করিয়াছ নিত্য চিত্ত-পুরে। 
মুক্তি পেল বন্ধ যাঁহ। স্ুপ্তি-মাঝে শুনি” মেঘনাদ ; 
নবচ্ছন্দে নেচে এল নবীনের বিাঁচত্র সংবাদ ! 
আজি তব জন্মদিনে নমস্কার, বিদ্রোহী মহান্‌! 
নমস্কার সে বিদ্রোহে যো বাদ্রহ আনিল কল্যাণ ! 


সংবাদ ও গন্তব্য। 


খিশএবিষ্ঠালয়ে দান স্যার আশতোম মুখে!পাধায় ভাঙার পরলো কগত 
বিধবা কগ্যা। কমলা দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ ভাজা 
টাকা দান করিয়াছেন। এটাকার সুদ হইতে একজন অধা।পক নিযুক্ত কর 
হইবে; তিনি কোনও ভারশীয় বিনয় ব্যাখা করিবেন। আমর! স্যর আলু 
তোযকে এই দানের জন্য ভুয়সী প্রশংসা করিতেছি । 


ভারছধশ্মমহাঁমঞ্চল | - কাশীর ভারতধশ্ম মহামণ্ুল দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদ- 
পর বাতির করিবেন, একখানি ইংরেজী--“মহশক্তি”, অপরখানি হিন্দী-- 
“ভারতধম্ম ৮ 

বাহিরের সঙ্গে সংস্পর্শ বাতীত_মাপনার মধো আপনাকে সম্চিত করিয়া 
রাখিলে, আপনাকে জানা যায় না। বিরাট হিন্দ, সমাজ ক্রমশঃ এই সহজ 
কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। মহামগুল এমন একটি ভবন গ্রভিষ্ঠার সস্বল্প 
করিয়াছেন যেখানে পৃণিবীর সকল ধূন্রের তুলনামূলক অধায়ন হইবে। মহা- 
মণ্ডল একটি আধ্য-মহিলা1 মহাপরিষদও খুলিয়াছেন ; সেখান হইতে “আর্ধ্য- 
মহিলা” নামক একখানি ব্রেমাসিক পত্রিকা বাহির হয়। 

প্রীচ্যদেশের অন্তত্মথী দৃষ্টির সহিত পশ্চিমের পুরতোমুখী দৃষ্টির মিলন 
ঘটান “মহাশক্তি'র চেষ্টা হইবে। | 


আীহরিঃ 


(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মনে রেছেহীকুত ) 


হিন্ছু-প্ত্রক। 


৩০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড ্‌ | ১৩৩০ সাল। 
চৈত্র। ৃ 
১২শ সংখ) | ১৮৪৫ শকান্দাং 


বৈদিক সাহিতোর কাল-নিরূপণ | 
লেখক-_্রীক্ষিতিনাণ ঘোধ, বি, এ,বি, ই। 


(পুর্ববানুবুন্তি ) 

মার্গশীর্ষ মাসের পুর্ণিমা হইতে বৎসর গণনা আরন্ত হইত এবং এ পুর্িমার 
নাম হইতে অমরকোধাক্ত নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে এই ধারণ! ত্যাগ 
করিলে পুর্বেবাক্ত সমুদায় অসঙ্গতি দূরীভূত হয়। বৈদিক সাহিত্যে এ সকল 
ধারণার অনুকুল যুক্তি কিছুই নাই এবং পারিনির সুরঞগুলি সুষ্ষমরূপে পর্ব 
লোচনা করিলে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। পুণিমার নাম হইতেই হিন্দু 
পঞ্জিকার মাসের নাম স্থির হইয়াছে এবং এ পুণিমার যাহা কিছু ধর্ম বাঁ বিশেষত 
সকলই এঁমাসে আরোপিত হইয়াছে । যদি মাগশীর্স মাসের পুর্নিমার, রাত্রি 
বশুসরের প্রথম রাত্রি হয়, তাহা৷ হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে এ মাসও বৎসরের 
প্রথম মাস স্বরূপে গণ্য হইবে । অন্য কথায় বলিতে গেলে এ মাশীর্ষ মাসকেই 
অগ্রহায়ণ ' মাস বলিতে হইবে । শব্দক্পদ্রমের উক্তি প্রামাণ্যক্ূপে গ্রহণ 
করিয়! ৰোটলিং এবং রথ. (3৩০17018051 200 1২০৮১) আশ্রভায়ণ শব্দটার, 
এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তারানাথও বোধ হয় শব্দকল্পপ্রমেক্ক মত 
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৩৫৪ দিন | রা বর্ম, চৈত্র 


শি ০ স্পা ্‌ সী শিপ আপা পপ পা পদ এপ 
শাপাপো 
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আণ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই এ শের ব্যবার সন্থনধ কোন উল্লেখ করেন 
নাই। যদি আগ্রহাঁয়ণ শব্দ দ্বারা মার্শীর্স মাঁস বুঝায় তাহ! হইলে ভট্রোজির 
মতে এ শব্দের “আগ্রহায়ণ” রূপও হইতে পারে এবং তদ্দেতু উহাকে মার্গশীর্ 
নাসের নামান্তর বলিতে হইবে। পাণিনি শব্দটাকে গৌরাদি-শ্রেণীভুক্ত করি- 
যাছেন (পাঃ-৪--১-৪১) এবং তিনি এ শব্দটা জানিতেন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তিনি উঠা দারা কি খুখিয়াছিলেন? তিনি মে উহা্ধারা মার্গশীর্ষ মাস 
কল্পনা করেন নাই এই ধারণার অনুকূলে যথেন্ট কারণ আঁছে। যদি আমরা 
মনে করি মে পাশিনির সময় এ শব্দের একই অর্থবোধক ছুইটা আকার 
(আগাহায়ণ আগ্রহায়ণিক ) ছিল, তাহ হইলে তিনি আগ্রহাঁয়ণি শব্দটা এ 
(পাঃ ৪--২--২৩) চৈত্রী প্রভৃতি শব্দের সহিত উল্লেখ করিতেন, কারণ চৈত্রী 
প্রভৃতি শব্দে টৈজিকা প্রভৃতি ছুই প্রকার আকার দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
সেই কারণে কখনও অশ্শখ শব্দের গৃহিত উল্লেখ (পাঃ ২২) করিতেন ন1। 
সেই জন্য আমর] মনে করিব যে পাণিনির সময় শার্দের “আগ্রহায়ণিকা” 
নামধেয় একটা মাত্র রূপ ছিল এবং তাহাদ্বারা মাগশীর্ষ মাস বুঝাইত। ইহা- 
দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পাণিনি মার্গশী্ষী পুর্ণিমা। হইতে যে বসর আরম্ত 
ভইত এই মতের বিষয় অবগত ছিলেন না। ..কারণ তাহা হইলে ভিনি উহাকে 
বন্ুত্রীহি-সমাস-নিষ্পম পদ মনে করিয়া আগ্রহায়ণি শব্দে গুণিমার রাদিরূপে 
ওতিপন্ন করিতেন না। আগ্রহীয়ণি শঝটী তিনি তিনবার ব্যবহার করিয়াছেন। 
ভট্টোজ্রি প্রভৃতি বলব্রীহি সমাস করিয়া! দীর্ঘ আছ্যঙ্গর লইয়া! যেমন গোলযোগে 
পড়িয়াঁছিলেন, পাণিনি যদি সেরূপ কিছু গোলযোগ মনে করিতেন তাহা হইলে 
তিনি তাহার উল্লেখ করিতেন ।' শ্থুতরাং আমি মনে করি পাণিনি ন্পাধারণ 
ভাবে অগ্রহায়ণ শব্দ হইতে নক্ষত্রের নীম ভাগ্রহীয়ণি শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন। 
এই যুক্তি অনুসারে আশ্রহারণি শব্দ সহজেই সিদ্ধ হইতে পাঁরে। কারণ 
তখন আমরা মনে করিতে পারি যে পাঃ ৪--২--৩ অনুসারে যখন সময়- 
জ্ঞাপনার্থে নক্ষত্রের নাম হইতে পদ নিষ্পন্ন ভয়, তখন আছ্যন্বর দীর্ঘ হয়। 
সতী পরত্যয়টা পাঃ ৪--১--১৫ সুত্রানুসারে সিদ্ধ হইতে পারে, অথবা পাঃ 
৪--১-৪৯ অনুসারে গৌরাদি শ্রেণীর অন্তর্গত থাকায় উহা সিদ্ধ হইয়াছে 
[মনে করা যাইতে পায়ে। সুতরাং আমর! সাধারণভাবে এ পদ সিদ্ধ করিতে 


স্পা পপ পে সপ 


ণ. “আগ্রহারণ্যশ্রখাট্রক্‌ পাঁঃ ৪- ৪ ২-২২৮ ব্বিভাষা দফান্তনী শ্রবণ কার্ডিক' 
চৈত্র: (পাঃ ৪-২-২৩।) 





১২শ সংখ্যা], 'বৈদিক সাহিত্যের কাঁল-নিরূপণ ।: ৩৫৫ 


পারি। এ শব্দে নক্ষত্র না বুঝাইয়া পুর্ণিমাকে বুঝাইতেছে এই ধারণার অনুকুলে। 
যদ্দি কোন বিশিষ্$ কারণ না থাকে তবে অপ্রচলিত ব্যাখ্যা এবং বুৎ্পঞ্চি 
গ্রহণ, কর! কোনও ক্রমে সঙ্গত হয় না। অবশ্য অগ্রহায়ণ শব্দের নক্ষত্র সংজ্ঞা, 
এখন' লুপ্ত হইয়াছে এবং অমরসিংহ' আগ্রহায়ণি শব্দ মৃগশিরা নক্ষত্রের 
প্রতিশবরূপে ব্যবহার করিয়াছেন; অগ্রহায়ণ শব্দের কোন উল্লেখ করেন 
নাই। কিন্তু আমি এক্ষণে প্রমাণ করিব যে অমর-পিংহই কেবল একাকী এইরূপ 
ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা করেন নাই। পরবর্তী সাহিত্যে এ ধারণা হইতে অনেক 
ভ্রমাতক মতের উদ্ভব হইয়াছে । কিন্তু এ সকল বিষয় আলোচনা করিবার 
পুর্বেব” যে সকল শব্দের উপর এ মত প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের অর্থ ও ধাছু প্রত্যায়াদি 
এ মতের দ্বারা কিরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা গাবশ্যক। 
যদি কোন বিশিষ্ট প্রমাণ থাকিত তবে বাকরণগত অসঙ্গতি মানিয়া লইলে 
চলিত, কিন্তু যদি দ্রেখা যায় যে এই মত আন্য অনেক বিষয়ের বিরুদ্ধনাদ 
প্রচার করে এবং অসম্ভব সিদ্ধান্তে আনয়ন করে তবে এ সকল ব্যাকরণ-গত 
অসঙ্গতি মানিয়া লওয়া দুরে গাকুক উহাকে এ মতের বিরুদ্ধে একটা প্রধান: 
প্রতিকূল কারণ মনে করিতে হইবে। 

মাগশীর্ধী পুর্ণিমা রাত্তি যে বগসরের প্রগম রা ছিল এই মত সম্মঙ্গে 
এক্ষণে আমরা বিস্তৃত আলোটনা করিব। কেবল মাত ভগব্দগীতায় মে 
ভগবান অজ্জুনকে বলিয়াছেন যে “মাসানাং মাশার্সোহভমৃতুনাং কুসুমাকরঃ !” 
ভঃ ১০-_-৩৫, সেই উত্তি ভিন্ন এই মনের অনুকূল উক্তি বা প্রমাণ আর 
কোগাও দেখি নাই। শঙ্কর-ভাষ্যের টাকায় আনন্দগিরি বলিয়াছেন যে এ মাস 
প্রাচুর্যময় ও ধনধান্ত-পুণ বিভুতিযুক্ত এছন্য ভগবান উহ্ভাকে তাহার স্বরূপ- 
রূপে ব্ণন। করিয়াছেন । কিন্তু এই যুক্তি সম্টোযজনক মনে হয়না। বিন্থু 
গীতার এ অধ্যায়ের আলোচন। করিলে এই মনে হয় যে ভগবান উহাকে 
বসরের প্রথম মাস মনে করিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন। গীতার প্রধান গুধান 
ভাষ্য ও টাকাকারগণ দার্শনিকভাবে বিভোর হইয়া এই বিষয়টা লক্ষ্য করেন: 
নাই। কিন্তু সূরধ্য পণ্ডিত নামক একজন জ্যোতির্বিদ ভাষ্যকার গীভার এ. 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে মার্গশীন ও আগ্রহায়ণিক একার্থবোধক শব্দ 1 
এই শেষোক্ত শব্দের দ্বারা বগসরের প্রথম দিন যে মা্শীর্ষী পুর্ণিমার দিন 
হইতে আরম্ত হইত তাহ! প্রতিপন্ন হইতেছে । অন্য কোন ব্যাখ্যা সমীচীন মনে 
না করায় যদি এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করি, তাহা হইলে মনে হয় যে ভগনদগীতার 


৩৫৬ হিন্দ-পত্রিকা । [ ৩০শ বর্ষ, চৈত্র 


উক্তি আগ্রহায়ণিকা শব্দের প্রকৃতিগত ভ্রমঃহাক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত 
এবং অমর সিংহ বাগ্নটু প্রভৃতি লেখকগণ গীতার উক্তির অনুসরণ করিয়। 
মার্গশীর্ষ মাসকে বসরের প্রথম মাস স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। যে সময় 
দেশীয় পঞ্চিতগণ আগ্রহারণিক। শব্দের ভম-পরিপুর্ণ ধারণা করিয়াছিলেন, 
সংস্কহ সাহিত্যের সেই যুগে এ সকল মত প্রচলিত ছিল বা সেই সময় হইতে 
প্রচলিত হইয়ীছে ইহা মনে কর! যাইতে পারে। আমি পুর্বেবেই উল্লেখ করিয়াছি 
যে বুঝিতে চেষ্টা করিলে এ শব্দের উৎপত্তি হইতে এই সকল ভ্রম হওয়ার 
কোন কারণ নাই। আগ্রহায়ণিকা একটী সমাস-নিষ্পন্ন পদ, সবতরাঁং ইহা 
দ্বারা বসরের প্রথম মাস বুঝায় না, যেমন জ্যৈষ্টের নাম উল্লেখ করিলে 
জ্যেষ্ঠ বা সর্নাপেক্ষী, পুরাতন মাস বুঝায় না সেইরূপ আগ্রহায়ণিকা শব্দের 
দ্বার! অন্য অর্থ কিছুই বুঝায় না। কিন্তু এ সময় মৃগশিরা যে আছ নক্ষত্র 
ছিল এ ধারণা লুপ্ত হইয়।ছিল এবং দেশীয় বৈয়াকরণিকগণ মনে করিলেন যে এ 
মাঁসই বৎসরের এরথম মাস এবং এ নক্ষত্র হইতে বসর আরম্ত হয় না। একবার 
এই মত প্রচলিত হইয়। গীতায় উক্ত হওয়ায় দেশীয় পগ্ডিতগণের মধ্যে উহ! 
গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়।ছে. কারণ তাহার! সকলেই গীতার মত সমর্থন করিতে উতস্থক 
ছিলেন। 


ভক্তি-কথা। 


লেখক-_শ্রীআছ্যনাথ বিদ্যাভূষপ। 


( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
নামান্তর লইয়া নামীবল-দৃপ্ত হইয়। সাধক যখন বীরবিক্রম সংগ্রীম করেন, 
তখন তাহার সেই নামান নিরপরাধ নিশিত হওয়াতেই নিঃসন্দেহ বিজয়-লীত 
হয়। শডাঁকার মত ডাঁকৃতে পারলে হরি ক কখনও থাকৃতে পারেন ? কৃপণের 
ধনের ন্যায় নামধনই যেন সর্বব্ধধন জ্ঞান হয়। ভগন্নামের পাপ-সংহারিণী 
শক্তি সংঘোধকবচন হার বিন্যাসে পুরাণাদি ভক্তিশাস্থ সমুহ সমলঙ্কৃত। 
| শুনিলে গোবিন্দরব, আপনি পালাবে সব, 
সিংহনাদে যথা করিগণ। | 


১২শ সংখ্যা ] ভক্তি-কথা । 2৫৭ 


সপ শিপ পপ পিসি ০০০ ০ পপ সপ পপ পপ ্্ 
সপ লি সপ্ন টি 





"শপ স্প্পস্পীশিস্ীপপা পাপা পপ ৯প শী ০4. টিসি ও 


পাপেই মের ভয়, কিন্/ নামের বলে পাপ পলাইলে সে ভয় জয় অব- 
হেলেই হয়। স্বয়ং যমরাঁজ বলিতেছেন,__ | 
জিতং তেন জিতং তেন জিতং তেন যমান্তুয়ং | 
জিহ্বাগ্নে বর্ততে যস্য হরিরিত্ক্ষর দ্বয়ং। 
জিত তার জিত তার জিত তার যম-ভয়।, 
জিহ্বাগ্লনে বিরাজে যার হরি এ অক্ষরদ্বয় । 
নিখিল-ধশ্মতন্ব-কল্প-ভাঁগুার ,বোদের সার সর্বস্মধন হরিনাম তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? ভারত-ভাগবত-ভষ়ণ ভীণ্মদেব বলিয়াছেন।  “জীবন-বনপাখেয় 
তর্পরোগহর । দুঃখ শে।কহারী “হরি” নাম দ্বি-অক্ষর |” বিবিধ-বিপদ-স্কুল মানব" 
জীবন ভীষণ অরণ্যই বটে। সেনিষম বনপথে পাগেয় একমাত্র হরিনাম । 
হরারোগ্য ভবরোপের হরিনীমই একমাত্র বধ | 
'শোকছুঃখের নিত্য-ক্রীড়া ভূমি এই মানব-জীবনের পক্ষে হরিনানই এক: 
মাত্র সান্তনা । শ্রীহরির চরণ-সরোজ ধাঠন করিতে করিতে মে ভক্ত কলেবর 
ত্যাগ করেন, তিনি হনর্ববিধ কামকম্ম হইতে মুক্ত হন। মুক্তি-পগই ভক্তি- 
মন্দিরের পথ। বাসনা-বন্ধযুক্ত জীবের সে তক্ত হবার অধিকার কোথায় ? 
হৃতরাং জন্মজন্মান্তর-সেবিত সংসার-দীসন্ব বিস্উন দিয়া চিরবাগ্রত কৃন- 
দাসত্ব লাভ করিতে হইবে। প্রথমতঃ নামে পাপনাশ, পরে পাপপুণ্য উভয় 
কর্মের বীজ বাসনার বিনাশ, অর্থা মুক্তি । পরে প্রকৃত ভক্তি লাভ এবং 
সব্বিশক্তিময়ী সেই কৃষ্ণ-ভক্তির প্রভাবে কষ্চদামন্ব-লীভ। তাহাই জীবের 
পরমপদ, চরম সম্পদ । ভক্তচুড়ামণি ভৃগু মুনি বলিয়াছেন”_- 
নামৈব তব গোবিন্দ কলৌ ভ্বঙঃ শতাধিকং | 
দদাত্যুচ্চরণাশ্মুক্তিং বিনৈবাষ্টাঙ্গ যোগতঃ । 
হে গোবিন্দ! তব নামের গৌরব 
তোম। হতে শত গুণে। 
উক্তি মাত্র ফলে, মুক্তি কলিকালে, 
অফ্টাঙ্গ ফোগাদি বিনে । 
নাম ভজে, নামীকে পাওয়া আর নামনামীতে মিলে যাওয়া, এই মহাভাব 
চিত্র মহাভাব-রূপিণী রাধাঠাকুরাণীর চাঁরু-রিত্রে বিচিত্র বর্ণে স্ুচিত্রিত। ইহা 
গোলকের গুগুরসতন্ত্, জীবের ভাগ্যে ব্রজলীলায় সুব্ক্ত । ততোধিক কলির 
জীবের ভাগো গৌর-লীলার উন্মন্ড উচ্ছাসে জগত ব্যাপ্ত । আহা! এই 


৩৫৮ হিন্দু-পত্রিকা। [৩*শ বর্ষ, চৈত্র 


মহাঁভাব-রসের কণিকা স্বাণেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। কিন্ত, এমন কপাল ! 
কর্মমদোষে গৌরপ্রেম-প্লাবিত দেশে প্রসুত, পরিবদ্ধিত হইয়া অচল পাষাণ তুল্য 


হইয়! আছি। 
দাঁন ব্রত তপে। যজ্ঞ আাদ্ধ বা পিতৃ-তর্পণ | 


সকলি নিষ্কল লোকে বিনা হরি-সংকীরন। 
কলির সাধন-শান্প তন্ত্রকর্তা স্বয়ং সদা শিব, বৈষধ্ব-তন্ত্রনিচয়ে যত্রতত্র 
হরিনাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিরাছেন ॥। সেই সেই স্থানে ভোলানাথ একেবারে 
ভাবে ভুলিয়া, প্রেমে, গলিয়। হৃদয়-ভাগুর খুলিয়া. দিয়াছেন । যশকিঞ্চিত তাহার 
ভাবোচ্ছাস লিখিত হইল। 
যঃ পতত্যবনৌ গীহা হরেরামানিগগাদঃ | 
ভাবেন তস্য গোবিন্দঃ জ্রীতো ভবতি নান্যথ। ॥ 


হরি-গানে রত, ভাবে গদগদ 
ভূতলে লুন্িত যেই। 
শ্রীগোবিন্দ হন্‌, তার কেনা ধন, 


হহাতে সংশয় নেই । 

ঘে অকৈতব ভক্ত হরিনাম-গানে ভাব-গদগদ হইয়া দশা-প্রাপ্তড ও ভূপতিত 
হন তাহারই জন্ম সার্ক । কারণ জগচ্চিন্তামণি পন তাহারই কেনা হন। কেনা 
বস্তুতে ক্রেতার পুর্ণাধিকীর ; অতএব নিরপরাধ নাম মাত্র মূল্যে তগবানে তক্তের 
পুর্ণাধিকার হয়। ফলিতাথে যিনিই মূল্য তিনিই বস্ত। হরি মূল্য দিয়া হরিকে 
কেনাই হরির বিধান। দয়ার সীমা নাই। ভগবান তাহার এ হেন স্মরণাদি 
সাধনে কৌন কালাদির নিয়মাপেক্ষা রাখেন নাই, শুচি-অশুচিত্ বিচারাপেক্ষা 
রাখেন নাই, নামই স্বহই শুচি। নাম গ্রাহণেই সর্বদোষ নিরাকৃত হয়। যাহা 
যত প্রয়োজনীয়, তাহা তত স্থলভ হওয়াই প্রার্থনীয়। দয়াময়ের রাজ্যে 
বাবস্থাও তজরপ। জগজ্জীবন বাযুতে সর্বদা আমাদের প্রয়োজন, এই জন্য 
বায়ু সদাই সর্ববত্র সলভ । স্থান সাঁপেক্ষতা না থাকায় এই ভৌতিক জগজ্জীবন 
যেমন ম্থুলভ, কাল সাপেক্ষতা না থাকাতে আধ্যাত্মিক জগজ্জীবন নামও 
'তদ্রগ সুলভ । | 

পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন চেষ্টা, ভেলায় সাগর পার হুবার চেষ্টার ন্যায় অনন্তের 
গুণ বর্ণন। ক্ষুদ্র কীটতুল্য মনুস্ত ঘ।রা হুওয়। নিতান্ত হাস্যাস্পদ ৷ কিন্তু ভগবানের 
নিভৃত নিম্মিত সাধের ভক্তহৃদয় যখন ভগবও কৃপার ভার আর বহন করিতে 


১২শ সংখ্য। ] ভক্তি-কগা । ৩৫৯ 


নি, 
উর পা পেশী শত তিন শিট পপ তালাক এ পা পপ পন পা 
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পারে না, তখন তাহা আপনি" উচ্ছলিত হ হয়। ভক্ত তখন ভাবাবেগে বাম্পরুদ্ধ- 
কট হইলেও" নয়ন কোন বাঁধাই মানে না। সেই ভুবন-পাবন নীরব নয়ন- 
ধারা কবি-কোটি-কল্পত স্ততি-ীতিকেও পরাস্ত করে। কিন্তু আমাদের এমনই 
দুগাগ্য যে, এমন পাঁবন ভয়ভগ্জন নানামৃত রসায়ন পানে রুটি হইল না। 
সবই আমাদের ভাগ্যের দোধ, আর দোঘ দিব কার? সাধক কাব রামপ্রসাদ 
বলিয়াছেন, “দোষ কারো নয় গো মা! আমি দ্বখাদ সলিলে ডুবি মরি শ্যামা ।” 
ঠিক কথ! । গীতায় কথিত আছে, আগ্মাই আন্মার শত্রু ও আত্মাই আস্মার 
মিত্র। কলম যদি সিঁদকাঠি হয়, তবে সে দোষ কাহার? ভগবঙ বিমুখতার 
হ্যায় ছুর্দেব আর নাই, হইতেও পায়ে না। হায়! কুর্কচ! সেই ভগবত 
বিমুখতাই আমাদের সহজভাব হইয়। উঠিয়াছে । 

মাঁনৰ জন্মেই ভগবদ্‌ অনুরাগ জাগে, ভগব বিরহ লাগে; ভাই সাধন 
ভজনের ব্যবস্থা । তাই বেদ প্ররাণ তন্্র-স্ত্রতি গীতি মন্্ব। তাই যাগ যজ্ঞ 
তীর্থ-ধণ্ম, ভ্কান-ভক্তি-যোগ কন্ম। তাই যুগে যুগে অবশ্তার। কলিযুগে মহা- 
প্রভুর নাম প্রেম প্রচার । নাম-নামীর সাধ্য-সাধন তন্বের বিকাশ। 

নামানুরাগশুন্য যেনাম করা, তাহা “নামাঁভাস” মাত্র হইলেও, ভাহার'ও 
যে অসাঁধারণ শক্তি, তাহ। পন্েনিই বলা হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক যুক্তি বিভ্ু্কান- 
প্রিয় অনেকের তাহাতে হয়ত আস্থা মাই। এইভন্য তাহারা সানুরাখ--নিরমুপাগ 
উভয়বিধ নাম সাধন ছাড়িয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। ইহা কেবল কলি-কুহকের 
ক্রিয়াফল মাত্র । 

নিরন্বরাগ নামে বা নামাভাসে. পাপ যায়, সান্ুরাগ নামসাধনে পুণ্যও যায়! 
অর্থাৎ পাঁপ পুণ্য দ্ন্বান্থিকা বাঁসনাই যাঁয়। “ন পাপং ন পুণ্যং ন সৌখ্যং ন 
দুঃধং” অবস্থা অর্থাৎ মুক্তাবস্থা লাভ হয়, কিন্তু সাধককে নৈ্ম্ম্য বা মুক্তি 
দিয়াই নামের কার্য শেষ হয় না। কামপাশ হইতে মুক্তি দিয়া নাম স্বীয় 
সাধককে আবার প্রেমপাশে বন্ধনের আয়োজন করেন। কিন্তু সে বন্ধন প্রকৃত 
বন্ধন নহে; তাহা মুক্তিরও মুক্তি! তাহা প্রেমানন্দময়া পরাভক্তি! সে 
পাশ নহে! সে পরমার্থপরিমলময় হরি-প্রেম-পুষ্প হার! সে হার পরিতে 
ব্রদ্মলোক ব্যগ্র। শিবলোক পাগল! নরলোকের ভার কথা কি? 

মুক্তির পর যে বাঁধন_-যেমন গৃহিণীর বাঁধন; তাহার একটা কৃথঞ্িৎ, 
পার্থিব দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর! যাইতে পারে। তদ্বারা আমরা নিগার লইলে 
পাইতে পারি। 


৩৬০ হিন্দু-পত্রিক| [৩০শ বর্ণ, চেত্র 








মনে করুন, সমস্ত দিনের সর্দনব্ধ গৃহকার্ধ্য ইইতে মুক্তিল।ভ করিয়া, নিভৃত 
নিশীধে সতী কুলবতীর পতি-প্রেমালিঙ্গন-পাশ কেমন ? সেও ত বন্ধন বটে, 
কিন্তু কি স্পৃচণীয়, প্রাণারাম ও পরমানন্দময় ! সেইরূপ সিদ্ধ ভক্ত সাধুগণ 
ংসার-মুক্তিগ্রাপ্ত হইয়া, সেই গোপীকান্তের করুণকটাক্ষে গোগী-কৃপাশ্রয় ও 
প্রকৃতি-ভাবা শ্রয় লাঁভ করিরা, সেই পরম পুরুষ প্রাণপতি কৃষ্ণধনের পাদপজের 
প্রেমালিঙ্গনৈ পরম কৃতার্থ ও চরম চরিভার্থ হইতে পাঁরেন। এ যদি বাঁধন 
হয়, তবে এ বাঁধনের জন্তই সকল সাধন । এই বীধনের জন্যই সাধকের যুক্তি 
বা বিবয়-বাধন-বিমোঁচন | এ বন্ধনে ষেধন লাই; এ পীষুষ-প্রলেপ! এখে 
কম্গন্দ্রচন্দিকার রজত-রশ্যি-রচ্ছুর-বন্ধন ! “যে বাঁধনে রাধা বাঁধা রাস-কেলি- 
কুষ্তে ; রাধাপদ-রেখু হয়ে ভক্ত তাহা ভুপ্জে ॥৮ কিন্তু জীব মুক্তিলাভে শিব 
না! হলে সেভক্ত হতে শল্ত হয় না। 
“সংসার সন্াসী শিব নিত্যমুক্ত তব । 
হুরি-প্রেমে বাধা পড়ে হরি-নামে মত্ত ॥৮ 
নামে রুচি না হইলে কিছুই হইবে না। ভজনপথে একপদও অগ্রসর হওয়! 
মায় না। টিকী-বাধা, নামাবলী দা, কণঠী আটা, তিলক কাটা, ছেঁড়া কাথা, 
নেড়া মাথা, গেরুয়া, করোয়া কিছুতেই কিছু কুলাইবে না। একমাত্র নামে 
রুচির অভাবে অপর কোটী উপকরণে কোটা কল্পেও কৃষ্ণপুজ। হইবে ন!। 
“নামাভাসে অপরাধ এড়ি পাপ যায়। 
রূচিযোগে আন্রাগে নামে প্রেম পায় ॥৮ 
এই শিক্ষা ভুলিয়া আমরা নামাভাস শক্তির সাহাধ্য লাভে অনেক সময়েই 
বঞ্চিত হইতেছি। একদিকে যেমন সে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, অপরদিকে অমনি 
অপরাধে তাহা অপব্যয়িত ভইতেছে। তবে আর আশ! কোথায় ? 
আশা আছে। আমাদেরই রুচির অভাব; অসুতের ত অভাব নাই। 
হরিনীমের ত আর লোপ হয় নাই। যখন নাম আছে তখন সব আছে; 
সুতরাং আশাও আছে । আমরা সদাই সাপরাধ হইলেও এবং নাম না পাই- 
লে, নামীভাসেই আমাদের নির্ভর করিতে হইবে। জলনিমগ্ন ব্যক্তির ভগ্ন- 
কান্ঠ-খণ্ডও আশা-স্থল। এই অধমাধিকারে নামাভাসও আমাদের আরাধ্য ধন। 
গুরু-কৃপ। সার করিয়া এই নামাভাস নিয়াই আমাদের পড়িয়া! থাকিতে হইবে। 
নীমাপরাধীকে নামই নিস্তার করিবেন। মাটিতে পড়িলে লোকে আবার সেই 
মাটি ধরিয়াই উঠে। নামাপরাধীর নামাশ্রয়-প্রপন্নতাও এই প্রকার। নামে 


পি 
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রুচি গাদিলে আর নামাপরাঞ্জের ভয় থাকে না। ফলে ভজন সাধনের এমন 
উপযুক্ত নরদেহ লাভ করিয়া অম্বত ছাড়িয়া বিষ পান করার মত আর দুরদুষ্ট 
কি হইতে পারে? আমাদের প্রতি ভগবান বিমুখ নহেন, আমরাই তাহার 
প্রতি - বিমুখ, সুতরাং কাহার আর দোষ দিব? এ জীবন শুগব!নেরই যন্ত্র, ইহাই 
আত্মসমর্পণ । এ বিশ্বের নিমিন্ত,কারণ ও উপাদান কারণ সবই তিনি। ফলে 
তিনিই সর্ববকারণ-কারণ। এই ভাব সিদ্ধ হইলেই জীবন উপাসনাময় হয়। 
জীবের যাবতীয় দুঃখই অঙ্ঞ্কানমূলক, জীব ভগবাঁনের শরণাপন্ন হইলে তিনি অঙ্ঠান 
তিরোহিত করেন। তখন জীবের সমন্ত দুঃখ নিবুন্ত হয়। সংসারের সকল 
স্ুখই সেই প্রেমসিম্কুর বিন্দু মাত্র। যে সিদ্ধু পায় সে বিন্দু চাহিবে কেন? 
, ভক্তের ব্যবসাদারী নাই। ভক্ত, ভগবানের বিনিময়ে কিছুই চাহেন ন|। 
ভক্ত-কুলতিলক প্রহলাদ ভগবানকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন, যথা--ন্যস্ত 
আশিষ আশান্তে নস ভূত্যঃ স বৈ বণিকৃ।”৮ ভক্তপ্রবর ফ্রুবও বলিয়াছিলেন, 
যথা,--নাথঃ কৃতার্থোহন্রি বং ন যাচে।” নব জলধরের বারি বিনা চাতকিনীর 
পিপ।স।-নিবৃত্তি হয় না,। ভক্ত মুক্তি পর্ধ্যন্তও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি, সেবা 
নন্দ ভিন্ন আর কিছুই চাহেন না। পিন্ধু ছাড়িয়া গোস্পদে যার আপক্তি জন্মে, 
সে নিতান্ত মুঢ়। প্রেমসিন্ধু ছাড়িয়। যে পানা প্রকুরে অবগাহন কারে, তদপেক্ষ। 
যুর্খ আর কে আছে? কিন্তুক দুদের ! দুর্দিন যায় না, সুদিন আসে না। ইহ। 
জীবের কেবল ভগব বিমুখতার ফল। সমস্ত শান তারন্গরে ঘোষণা করিতেছে, 
. সেই একজনকে না! জানিলে কিছুতেই জীবের ছুঃখ ছুদ্দিন ঘুচিবে না। কিন্তু 
বিষয়-বিষ-পানে জীব চৈতগ্গীন । ন্দযং ভগবান আসিয়! হাত ধরিয়া ভবপারে 
লইয়া যাইতে চান, তবুও জীব বিমুখ । সত্যই তিনি দয়াময়, কিন্ত আমরাই 
ভাহার দয়া লইতে জানি না। জানিলে দুঃখ দুর্দিন থাকিবে কেন? কলির 
জীব, ক্সীণশক্তি স্বল্পায়ু সাধন-ভজনে 'মসমর্থ দেখে যিনি অতি সহজ নামকীর্তন 


জগতে প্রচার করিলেন, তাহা অপেক্ষা কপাসিন্ধ মার কে আছে? যে নামের 
 গুরুকরণ নাই, পুরশ্চরণ নাই, নাম গ্রহণে কালাকাল, শুচি অশুচি বিচার 
নাই, যাহার হেলায় উচ্চারণেও পাপবীজ নাশ হয়, এমন সহজ নিস্তারের 
উপায় .আর কি হইতে পারে? অর্থের অপেক্ষা! নাই, সামধ্যের অপেক্ষা নাই, 
দ্রর্য-সম্ভতারের আবশু কতা নাই, সমর্থ বাগ্যন্ত্র আছে, তাহার সাহাব্যে শুধু নাম 


গান করা, ইহা অপেক্ষা শ্বলভ পদ্থা আর কি হইতে পারে ? 
৪৬ | 
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একমার্জ ভগবচ্চরণাশ্রয় ভিম্ন এ ভবনীক্ষধি-নিরাশ্রয়ে আর উপায় কি? 
উপায় কেবল সে পায়, সে পায়ে স্থান না পেলেই নিরুপায় । শ্রম শঙ্করাচার্ধ্য 

উাহার প্রাশ্নোত্তর সন্দর্ভে লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। 

ডুবে মরি হায়! 'কি আছে আশ্রয় 
অপার সংসার-সমুদ্র মধ্য । 
'কহ কৃপা করি, গুরো ! কৃপাময় 
মহা তরী হরি-চরণ-পেল্স। 

হরির'পদ-তরি একথ। ছুট! আমাদের খুব জানা শুনা আছে, কিন্বু উঞ্, 
এবাকাদ্বয়ের লক্ষ্য বস্থ ছুটি যেকি তাহ! আমাদের বুঝিবারও আবশ্যকতা নাই। 
তবসিস্কু-তুফানে আমরা সবাই হাবুডুবু খাইতেছি। ডুধিতেছি আর ভাদিতেছি, 
কিন্তু বাহাসংক্ঞা-বিহীনতাঁয় তাহার কিছুই অনুভব ছয়-না। এই ভাসা ডোবাই 
জীবের জন্মাজন্মান্তর । এ সমুদ্রে অনন্ত কণ্াবর্কের পাকে পড়িয়া এইরূপ শত- 
কোটি কল্পশু এইবূপ ডোবা ভাসা চলিতে পারে । তারপর ভগব কৃপায় 
ধে বারের ভাসায় সংচ্ভার উন্মেষ হয় সেইবারেই পারে * ফাইতে ও সেই পদতরি 
পাইতে যথার্থ বাকুলতা জন্মে। এবং গুরু-কৃপায় আলম্বলাভও হয়। আলম্ম- 
লাভ হইলে উদ্ধারের আর বিলম্ব থাকে না। ভগবন্তজনই সেই আলম্ব। 
উহ! প্রাণপণে ভক্তি-ভূুজলতা-বন্ধনে হৃদয়ে ধারয়া রাখিতে পারিলে ভুবিবার 
ভয় খাঁকে না। ভক্ত তখন আশানন্দে ভাসিতে ভাসিতে জ্রাণ-তরণির দিকে 
আসিতে গাকে। আমরা মোহাভিভূত বলিয়। এহেন বিপদেও ব্যাকুলতা সাই। 
ব্যাকুল জশ্মিলেই পথ খোলস। হইয়া যায়। অনন্ত বিস্তীর্ণ ভীম ভবার্ণব 
তুমুল-তরঙ্গ-রঙ্গের উন্মন্ত উচ্ছণাসে উথলিভেছে, আর? কোটি ফোটি নিরাশ্রয় 
নর-কীটাণু সেই অকুলে আকুল ও অচেতন প্রায় হইয়! হাবুডুবু খাইতেছে। 
অদুরে_-অথচ দূরাতিদুরে মৃক্টিমান পরিজাণ ভবতারণ ভগবান সেই সং্ষুব্ 
সিন্ধ-হাদয়ে দীনবন্ধুরূপে দণ্ডায়মান । তাহার রাতুল চরণ-গল্ম তাহাতে অতুল 
শোভায় ফুটিয়াছে। ত্দর্শনে স্পর্শনে সিদ্ধুহৃদয়ে প্রেমানন্দোদয়ে তুমুল তুফান 
উঠিয়াছে! আর তাহাই ভেদ করিয়া সে ছুস্তরে নিস্তারপ্রার্থী ন্রকীট-নিকর 
নিরন্তর সেইদিকে ছুটিয়াছে। সকলেরই আশা, প্রযত্ব ও প্রার্থনা সেই ভক্ত- 
হাদ-কমল-বিলাসী হরির মরণ-হয়ণ-চরণ-কমলে শরখ-লাঁভ । জীবের জন্য টির- 
শরণ 'চরণ-তরি, সে তরি ছাড়িয়া খর তীর কে চায়? সিদ্ধ তরিতে শরির 
প্রয়োজন, আবার ভরি হইতে অবর্তরিতে তীরের প্রয়োজন'। এ তরিতে পিশ্ধু 
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হইতে উত্তরণই জীরের স্বার্থ। £ তরি হইতে অবতরণ অপ্রার্থিত। যেহেতু 
ভগবচ্চরণই তবত্রাণার্থার চরম আশ্রয় অবতরণ প্রার্থিত নহে । তাহাই জীবের 
স্বার্থপারাৎসার। চরণাশ্রয়, ভিন্ন ভক্তের আর প্রাণের কামনা কি? উহাই 
একমাত্র লক্ষ্য । স্থৃতরাং পারে যাবার জন্য চরণ-তরির প্রয়োজন নহে, 
চরগাশায়। জন্যই চরণ-তরি আবশ্যক । ইহাই ভক্তের: প্রাণের কামনা । পার 
হয়ে. জীক যারে. কোথা, ? সর্বত্রই বিপদ মুখ ব্যাদদান করিয়া আছে। স্ৃতরাং 
যাবারও, স্থান্ন নাই, কাজেই চর্ণাশ্রয়ের জন্যই চরণের আবশ্যক । নির্ভয়,, 
নিঃশঙ্ক স্থির হইবার অমন স্থান আর নাই। সে চরণ-তরি পাইলে জীব তার 
তীরে. উদ্জিতে চীহিবে ৫কন ? তখন আর তাহার মোহান্ধকার থাকে না, সে 
দিব্য দৃষ্টিতে শেষ আশ্রয় স্থান, শান্তিধাম দেখিতে পায় এবং তাহাই আশ্রয় 
করিয়া' পরিতৃপ্ত, কৃত-কৃতার্থ হয়। ইহাই শ্রতির শেষ সিদ্ধান্ত এবং প্রকৃত 
হিতোপদেশ । 

ভর-পাঁরাবার' হইতে উদ্ধার পাইয়া চরণ ছাড়। না হইলেই জীব চরিভার্থ 
কিন্তু সেই অচ্যুতের চিরচরণ্নচ্যুতি তাহারই চরণানুগ্রহ-সাপেক্ষ । ভবতরজ- 
বেোঝাধ্য অবশ, জীবের নিজের সাধ্য কি? সেই কপাময় নিজ কৃপায় পায় না 
রাখিলে, আর উপ্লায় নাই। ভক্ত চিরদিন সেবানন্দ-ভিখারী, তাই সে গ্রভুর 
চরণ-রেণু হইয়া থাঁকিতে চায় "শ্রীভগ্রবানের, পাদপন্মের রেণুত্, অর্থাৎ তাহার 
চিরচরণ-সেবকন্ব ভক্তের প্রাণময়ী প্রার্থনায় প্রীর্থিত হইলে তাহা ভগ- 
বরণে, স্থানে পায় ॥। চরণে স্থান পাওয়ায়, প্রার্থনাটি চরণে স্থান পাওয়া এবং 
প্রার্থকের চরণে স্থান পাওয়া, ফলিতার্থে একই কথা। মুল ভগবদিচ্ছা । 
জীরের যে পুরুষকার, ফলিতার্ধে তাহাও ভগৰদিচ্ছা। শুতরাং জীব স্বতই 
ভগবদিচ্ছায় পরিচ)লিত। ভক্ত বুঝেন জীবের পুরুষকারের অহঙ্কার কেবল 
অবিদ্ধার উদগার। তাই তিনি আপনার ভগবশুপদধূলি হ্ব-পরিণতি কৃপাপুর্র্বক চিন্ত। 
করিতে ভগবানকে অনুরোধ করেন। অহঙ্কারে, জীব কর্তা, অহংকারে জীব' 
ভোক্তা ১ ভগবান কেবল ফলদাতা। ভক্ত কিন্তু ফল চান্‌ না বরং অফলই চান। 
ভগকানের পদধূলিত প্রার্থনা, আর অহংকার বিসর্জন দেওয়া একই কথা । এখন 
বুক বেশ গেল ভগবচ্চরণাশ্রপ়ই জীবের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য । 'অবিদ্যাচ্ছন্ন জীৰ 
তাহা। ভুলিয়া ব্ষিয়রসে বিভোর জ্জানশুম্য হইয়া আছে। সংসার-সাগরের 
তুমুল তরঙ্গাবর্তে জবিশ্রান্ত ডুবিতেছে ও ভাদিতেছে। জীবের এই শোচনীয় 
দুরবন্থা, দর্শনে, করুণাসিন্ধু ভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে জীবের উদ্ধারের 
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৩৬৪ হিন্ু-পত্রিক! । [ ৩০শ বর্ষ, চৈত্র - 


উপায় বিধান করেন। কিন্তু বিষয়ের 'নেশ| এতই প্রবল যে, তিনি ধরাধামের 
লীলাসাঙ্গ করিতে না করিতেই নরকীট পুনরায় নরকাভিমুখী হয়। এই জন্যই 
আনাদি অবিষ্ভা নাশের নিমিত্ত শ্রীমন্মহা প্রভু ইচ্ছায় হউক বাঁ অনিচ্ছায় হউক, 
সর্ননদ। নাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নামের পাপনাঁশিনী শক্তি আছে। 
পাপনাশ হইলে চিন্তশুদ্ধ হয়। ন্ত শুদ্ধ হইলে হৃদয়ে স্তাজ্ঞানের আলোকি 
পতিত হয়। সতাঙ্জকান উদিত হইলে, তখন অবিদ্য। পলায়ন করে। তখন বেশ 
বুঝ যায় এক ভগবানই সত্য আর সমন্তুই শ্দতল্য মিথ্যা । তিনি জীবের 
অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল নঙ্তেন। মানব নিজের কর্মাদোষে ভ্রিবিধ যাতনায় কষ্ট 
পায় এবং না বুঝিয়া ভগবাণাকে পক্ষপাতী ব| নিষ্ঠ,র মনে করে। বস্তরতঃ 
তিনি কর্তৃত্ব বা কর্ন বিধান করেন না। এ জগস্তে এমন কোন বিলাস-ভোগ 
নাই যাহাতে একদিন আনসাঁদ বা বীতস্প্ না জশ্মে। আমারা যে, মন দিয়া 
নখ অনুভব করি, সেই মণ আতর যন্ত্রপরূপ। সুতরাং সে কদাচিত প্রেমসিঙ্ধুর 
বিন্ুকণ। আন্বাদ করিতে পায়। ম্ুৃতরাং সে কোটিকল্প ভোগে পার্থিব 
বস্তুতে স্তথ পায় না। তখন সে অন্তমুখী হয়। তখন প্পে নিভৃতকক্ষে প্রেমনিধি 
গ্রাণবন্পভ হরিকে খ,ভিতে থাকে । খুঁজিতে খুঁজিতে যে কোন জন্মে যখন সে 
প্রাণনাথের দেখা পায়, তখন তাহার চির সেবক, চরণ-রেণু হইয়া খাকে । 
তখন সে বুঝিতে পারে গে, ইহাই জীৰ্ন জনমের ঘুখা উদ্দেশ্য এবং ইহাই 
মুখ্য চরিভার্থভী। ভোজনের উদ্দেশ্য সেমন তুষ্টি ও পুষ্টি, জীবনের উদেশ্যই 
তেমনি ভগবচ্চরণাশ্রয়! সেখানে কোন ভয় নাই, বাধা নাই, অশান্তি নাই, 
কামনা নাই, আছে গুধু সান্দ্ানন্দ। জীব যাহা চাহে তাহাই সেখানে আছে । 
বেশ, এক কগায় এক নিঃশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ সারা হইল। কিন্তু কথাগুলি 
যত সহজে বলা হইল, তত সহজে জীবের তাদৃশাবস্থা একজম্মে ঘটে | না। 
এজন্য সাধনের অঙ্গ আর একটি শিক্ষা আছে, সহিষ্ণুতা । সেও তুচ্ছ সহিষুতায় 
হুইবে না। ত্রুর ম্যায় সহিষু) হওয়। আবশ্যক; তরু যেমন কত যুগ যুগান্তর 
অচল অটল ভাবে দাড়াইয়। যেন বিশ্বপতির ধ্যান করিতেছে । ত্বকৃছেদে, পত্র- 
ভঙ্গে, শাখাচ্ছেদেও ভ্রুক্ষেপ নাই। এরূপ সহিষ্ণু হইয়া একমনে শ্রাগধনের 
ধ্যান করিতে হইবে । 

তাহা হইলে ভবশ্টই অন্তর্ধযামী অন্তরে এসে মোঁহনবেশে দেখা দিবেন । 
বনেদী চাষার মত চাষ করা চাই, একবার চাঁধ করিয়া স্কুল হল না বলিয়। 
ছাঁড়িয়া দিলে চলিবে না। ' রাম প্রসাদ বলিয়াছেন, “দেখি সা হারে কি পুত্র হয়ে, 


১২শ সংখ্য। ] তক্তি-কথী । ৩৬৫ 
আয। মা সাধন-সমরে 1৮ খুব খাছি কথা । বীরের মত প্রতিজ্ঞ! চাই, ভগবান সগুসন্ 
হয়ে দেখা ন' দিলে কখনও আমি ছাড়িব না, এইরূপ দৃচ-প্রতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। 
তাকে দড়ি দিয়ে কীধতে হয় না, তিনি ভক্তিপাশে আপনিই কীধা পড়েন। 
একটি গানে আছে, “যে ধরতে পারে, ধরা দিই তাঁরে, নাহলে গ্রেমিক স্বজন 
সহজে কে ধরতে পারে ।” বড় স্থন্দুর ভাব ! অত্রল জলে না ডুবলে কি সাগরহলে 
রতন মিলে? একবার ভারে পেলে আর হারাবে না। তখন হার করে গলায় 
পরিতে পার। তখন যখন -চাঁবে, তখনই পাবে, অপরূপ রূপ হেরে পাগল, 
হবে। তাই [হতৈষী শাস্ত্র বলেন, সকল হাজি সার কর সেই প্রাণধনে । হাদয়- 
সিংহাসনে বসায়ে ভক্তি-চন্দনে শ্রদ্ধা প্রসুনে, প্রেমাশ্রু-বারি-সিধনে জীবনের 
জীবন প্রাঁণধনের রাতুল চরণযুগল নিনিমেষ-নয়নে দর্শন কর, ধ্যান কর, পুজা 
কর। ভক্ত্ি-ভূক্তলতা-বন্ধনে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখ । সাবধান থাক, জেগে থাক, 
যেন সাধের সাধে বাদ না পড়ে। আহা! এমন সৌভ।গ্য কি জীবের হবে ? 
স্মরণ করিলেও পুলকে শরীর শিহরিয়া উঠে। হা গোবিন্দ প্রাণ-বল্পত ! 
তোমার ইচ্ছ। পুর্ণ হেটক। 

ভীবকে আপন করিয়া লইতে করুণানিপি ভগবান, সদাই গ্রস্্রত। যেহেতু, 
জীব তাহা হইতে এসেছে, আবার তাহার শিকটই যাবে । কেবল তাগ্যদোষে 
পথভ্রান্ত হয়ে জীব কৰ্ট পায়া" প্সেই কষ্ট বিমোচনের জন্য, তিনি এ জগতে 

নানারপে নানাভাবে দেখা দেন। বিনা বলপ্রয়োগে মাত্র জদয়ের গেমে ও 
দয়ায় জগণ্ড জয়, বুদ্ধাবতারে ও শ্রীগৌরাঙ্গ অবভারেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 
প্রীগৌরাঙ্গই পৃথিবীতে প্রেমতক্তি প্রদর্শন এ প্রচার করেন। উচ্া মধুর ভাবের 
অন্তর্গত এবং উহাই শ্রেষ্ঠভাব। ভগবানকে আমরা দেখিতে পাই না কিন্তু 
তাহাকে ষে কোনও ভাবে ভালবাসিতে পারি। আমরা যখন সঞ্ডণ ঈশ্বরের 
উপীসক, তখন আমরা যে কোন ভাবেই তাঁকে ভাঁবিতে পারি। ভগবান নিজ 
মুখেই বলিয়াছেন, ষে আমায় যে ভাবে ডাকে, তাহাকে আমি সেইভাবেই দেখা 
দিয়া থাকি। ভগবানকে পাই ন]1 বলিয়া মানবের মনে চিরদিন যে আক্ষেপ ছিল, 
সেই আক্ষেপ দূর করিবার জন্য ভগবান নবদ্বীপ-ধামে শচী দেবীর গর্ডে জন্ম 
করিয়া জগতে অনন্তশক্তি হরিনাম প্রচার করিলেন। এবং ইহাও বুঝাইয়1 
দিলেন যে, নামে ও নামীতে কোনও ভেদ নাই। নামের ভিতরেই নামী 
বিদ্কমখন আছেক্গ। নাম নামীর  অভিন্নতা ব্যতীত কখনই নামের অনন্ত অচিন্তা 
শক্তি হইতে পারে না। নামযজ্ই কলির প্রধান যজ্ঞ ইহাও শ্রীগৌরাঙ্গ 


পাপা 





শিস লাশ শিশীশিশাশিতি শাসপিস্সী। শাঁশশীটিশিত শীশীশীশ্ট তি শেপ ২ পিন পিপপিপপপতত লও 





স্পা পপ 
শি িক্ছ 


৩৬ হিন্দু-পত্রিকা ৷ [ ৩০শ বর্ষ, চৈত্র 


সস পা সত 
মাসী সপ পাস শপ পালিশ পি পিসী 





পিস 


মহা প্র প্রচার করিলেন । স্থদীন কলির মানবের সাধন ভজনের ইহা, অপেক্ষা 
সহজ পন্থা আর হইতে পারে না। 

নামাপরাধ বর্তভনপুর্ববক দিবানিশি হরিনাম কীর্তন করিতে পারিলে সর্বব 
পাপক্য় হইবে, পাঁপক্ষয় হইলে শ্রদ্ধা রতি জন্মিবে। তাহ হতে অনুরাগ, 
ভক্তি, প্রেম জন্মিবে। হরিতে প্রেমোদয় হইলে জীবনের প্রয়োজন সমাধা হইৰে। 
ন.কিঞ্দিবশিষাতে, আর কিছুই বাকী থাকিবে নাঁ। আমরা' কোটিকল্প সুখ অন্বেষণ 
করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই আশা, বাসনা পুর্ণ হ্টতেছে না ধে হেতু সে সক 
বন্ুর হয় আদিতে বা মধো বা অন্তে ঘোর দুঃখ ॥ স্ৃতরং হ্বখের পরিবর্তে 
তাহাতে দুঃখই পর্যাপ্ত । এজন্য মন তাদৃশ হুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। 
মন অবিচ্ছিন্ন অবিমিশ্র স্ুখপ্রবাহ অন্বেষণ করে। হন কখনও তাদৃশ সুখের 
কিঞিংৎ অন্োদ পাইয়াছে, তাই যেন সে পার্থিব ছুঃখছিশ্র ক্ষণিক তুখে বিভৃষঃ | 
নিত্য আনন্দ স্বরূপ শ্রীহরি, তাহার চরণ-সরোজ মকরজ্দ-নিঃহ্যন্দ-বিন্তু যে পান 
করিতে সমর্থ হয়, সে চিরদিনের মত পরিতৃপ্ত হয়; যদিও আমরা সাক্ষাণড 
স্বরূপে ত্রাহাকে পাই না বটে, ,কিম্কু তাহার নামটি পাই। তাহার নামাশ্রয় 
করা আর তাহার চরণাশ্রয় করা. একই কথাঁ। অভএব সন্দেহশুন্ত হইয়। 
শ্রীহরির নামে সর্ববান্তঃকরণে নির্ভর করা; কর্তব্য । হুরেপামৈক কেবলং, কলো। 
নাস্তেক গতিরশ্যথা” এই কথাটি অণুমাত্র মিথ! নচহ, খাটি সত্য ॥ 

লোকেও দেখা যাঁয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নাম করিয়া, মানৰ অনেক স্থলে 
বিপদ হইতে নিস্তার পায়। সুতরাং নামের যে শক্তি আছে, ইহা, অস্বীকার 
করা যাঁয় না। ধনীর নামের, রাজার নটমের শক্তি প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয়, আর 
নিখিল ব্রহ্গাগুপতির নামে শক্তি নাই, ইহা ভাবাই অসুচিত। বৈধ শানে 
দেখা যায় কত শত কাঠিন রোগগ্রন্ত নর ভক্ত-কৃপায় নাম-মাহাত্যে রোগ্রমুক্ত 
হইয়। গিয়াছে । হরি-নাম-মাহাআয যিনি প্রশংসাবাদ মাত্র মনে করেন তাহার 
কোটি কল্লান্তেও নরক-নিবৃত্তি হয় ন। মহাপুরাণ ভাগবতে প্রথমক্ষদ্ধে লিখিত 
আছে যম্মাম বিবশে। গৃণন্‌, অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়সমূহ অবশ হইয়া যায়, সেই, 
সময়ও. যদি কোন সংসারী জীব ভগবান শ্রীহরির নাম মুখে উচ্চারণ করে, তাহ! 
হইকোও মে সম্ভ ভবরদ্ধন-মুত্ত হয়। আর যে, যম-ভয়ে, মৃত্যু-ভয়ে জীব সদ) 
ভীত, সেই যমও সে নাম হইতে ভয় পান) সুতরাং হরিনামই যে কলির 
মানবের একমাত্র আরাধ্য, উপাস্য, আশ্রয়ণীয় এ বিষয়ে আরঞ্কোনও সূন্দেহ 
নাই। তপস্যা, ধ্যান, যোগ, যজ্ঞ, এ সমস্ত ক্ষীণশক্তি স্বল্লামু কলির মান্বের 





১২শ সংখ্যা ] ভক্তি-কথা । ৩৬৭ 


সাঁধ্যায়শ্তড নহে। এ জন্যই ভঙ্গীবান গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া গোলোকস্থ গুহা 
মহামন্ত্র হরিনাম আনিয়া দয় করিয়া পৃথিবীতে প্রতিগৃছে প্রচার করিলেন। 
এমন মাহেন্দ্র যোগ, গুত মুহূর্ত আর হইবে না। এমন সহজপথ পেয়েও যদি 
মানব, অলগে অবিশ্বীসে অমূল্য জীবন-রতন কাল-সলিলতলে বিসর্জন দিতে 
চায়, তদপেক্ষা ছুর্দেব আর কি? | 

যে মহাপ্রভু অনস্ত শক্তি হরিনাম "ও প্রেমভক্তি জগতে প্রচার করিয়াছেন, 
সমগ্র জগত তাহার চরণে চিন্ঞ্ধণী থাকিবে । যিনি কৃপা গুকাশে পাদরজ- 
স্পর্শে বঙ্গদেশফে পবিত্র করিয়াছেন, তাহার মহা! মহিমার উচ্চসৌধ নির্মাণ 
পক্ষে বাঙ্গাল' জাতি যাহ! করিয়াছে, তাহা! অকিঞ্িৎকর। অন্য দেশ হইলে 
তাহার জীবনচরিত নব নব ভাবে রাশি রাশি গ্রন্থ গ্রচার, তাহার লীলাস্থানের 
প্মুৃতি-চিন্ধ অক্ষু্ন রাবিবার কত প্রকার চেষ্টা হইত। যদিও তিনি মানবকুদ্ের 
হুদ্রয়রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, তথাপি তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা- প্রকাশের 
চিহ্ন প্রদর্শন করা কর্তব্য। আমাদের দেশের অবতার, সিদ্ধ মহাত্মাদিগের, 
আচার, ব্যবহার, কাধ্যকলাপ, উপদেশ, প্রতিনিয়ত বৈদেশিকের! গ্রহণ করে, 
আর আমর! সে বিষয়ে পরাজ্থুখ থাকি। প্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে এদেশে এ পর্য্যন্ত 
ঘাহা আবিষ্কত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট বলা যায় না। তবে শিক্ষিত সম্প্রদাষ 
এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। এবং ভীহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের লীল। 
বর্ণনা, উৎপত্তি শ্থান নিয় প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট প্রযত্ব প্রকাশ করিয়াছেন ও 
করিতেছেন । উপাসনামার্গে প্রেমতক্তি-প্রয়োজনীয়তা-শিক্ষার যিনি আরশ 
শিক্ষক, সেই মহাপ্রভুর মুণ্তি প্রতিগৃহে সমাদরে পুজিত হওয়া আবশ্যক। 
তার ত্যাগ, বৈরাগ্য, শিক্ষা সমস্তই মানবের আদর্শ স্থল। শতজন্ম গান 
কদ্গিয়াও আমর! তাহার গুণাবলী ব্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইতে পারি না। 
জাক্ণ জাতি ও বাঙ্গালী, তাহার জন্মে কৃতকৃতার্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহার 
উপযুক্ত সময়েই আবির্ভীব হইয়াছিল। যে সময় তান্ত্রিক ও তাকিকদিগের হাতে 


পড়িয়! ভগবছুম্মুখ প্রাণ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল এবং প্রাণের সহিত ভগবানকে 
ডাকিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই নবদ্বীপ-উদয়াচলে শ্রীগৌরাঙগ-চন্দ্র উদিত হইলেন। 

পরিত্রাণায় সাধুনাং এই তাহার প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রতিপালনার্থ আবার 
প্রেমভক্তির. উজ্জ্বল মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভক্তের সম্মুখে দেখা দিলেন। তীহার 
উদয় মাত্রেই নিপুণ ভক্তের! নিজ প্রাণধনে চিনিয়াছিলেন। অনেক্কে লীলা- 
বিলাসকালে চিনিয়া লইলেন। যিনি নিজে নিজে কীদিয়া জগতের পণ্চপক্ষী 
পর্যন্তও  কাদাইয়! গিয়াছেন, ধাহাঁর স্মৃতি এখনও মানবের হাদবে উদ্ছ্বলারে 


৬৬৮ হিন্দু-পত্রিকা। [৩৯শ বর্ষ, চৈত্র 
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৯৬ পোপ শি আপ লগা পপ পসিপপী পাপা পতি পিস পি 


বিরাজ করিতেছে, এখনও ধাহার প্রচারিত প্গন্ঙ্গল মধুর হরিনাম” ম্দঙগবাছা 
যোগে প্রতি গৃহে কীর্তিত হইতেছে, তাহার এ অক্ষয় কীন্তি কখন ধ্বংস 
হইবে না। যদিও তিনি সন্ন্যাসাশ্রয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও 
তিনি গরকৃত আদর্শ বৈষ্ণব । জর্ববশান্স ধীহাকে জানিতে “বলে, ধিনি জীবের 
জ্রীবন, যিনি পতিতপাবন, তিনিই সেই শচীনন্দন |. শুধু ফুলচন্দন দিয়া পুজা 
করিলেই পুজা হয় নী! যিনি আয়াধ্য দেবতা, তাহাকে পবিজ্র হৃদয়-সিংহাসনে 
বসাইয়া মানস-সরস-কুস্থমে দিবা-বিভাবরী পুঞ্জা করিতে হুইবে। তীহায় উপ- 
কারের আমরা কি গুভ্যুপকার দেখাইতে পারি? আমরা কৃতত্! আমরা 
উহার কৃত মহদুপকারও একবার স্মরণ করি না। কি আগ্ষেপের কথা! 
আমরা চক্ষর্গন,। তাই বস্থ দেখিতে পাই নী, জ্ঞানী, তাই দ্বর্ণ, কাঁচ চিনিতে 
' পারি না, প্রকৃত দয়াল বধু চিনিতে পারি না। তিনি স্বয়ং যেচে ঘেচে নগারে 
নগরে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, নাম বিতরণ করিলেন, তবুও লোকের নামে রুচি 
জন্মিল না! হায়! কি ছুর্দৈব! পারের তরি গৃহদ্ধারে বাধা রইলো তবুও কেহ 
পার হইল না, ইহার চেয়ে দুরদৃষ্ট আর কি? 

জীবের এমনই দুরনৃষ্ট যে, সে সতত ভগবশবিমুখ । স্বয়ং ভগবান এসে 
হাত ধরে পীরে লইয়া যাইতে চাহিলেও সে বিষয়-বিষ-পাঁনে বিচেতন হইয়া থাকে । 
জীবের এই দুরদৃষ্ট-ক্ষয়ের জন্য সতন্ত" হঁরিনাম-মহামন্ত্র জপ করা কর্তব্য । 
নাম লইতে লইতে ছুর্দৈব বিভাবরীর প্রথম যাঁমে প্রবোধ-চন্্র উদ্দিত হুইবেন। 
তখন সমস্ত বিষয়-তৃষণীর শান্তি হইবে। সমস্ত শ্রেয়ো বিধাঁনার্থ হরির্নীমই প্রধান 
অন্। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, নাম স্মরণ, শ্রবণ, কীর্তন কলির হতভাগ্য 
মানবের একমীত্র মঙ্গলসাধন। শাঁমে গাঢানুরাগ জন্মিলে, তখন বর্ণাশ্রয়ো- 
চিত বিধি-বিধান লঙ্ঘন করিলেও প্রত্যবায় হইবে না । সমস্ত কাধ্যের প্রতি- 


নিধি নাম, “হারর্ণামৈব কেবলং” একমাত্র হরিনামই এ যুগে সারাৎসার 'ও আরাধ্য । 
পোমে বিভোর হয়ে, নেচে নেচে এ নাম গান কর, যেন হ বলিতে নয়ন 
(িগলিত হয়। প্রেমীবতার গৌর গুণনিধির কীর্ভনানন্দে, জগন্নাথ উচ্চারণ করিতে 
জ, গ,গ, এইরূপ প্রেমে গদ গদ ম্থর উচ্চারিত হইত। নাম করিতে যাহার নয়ন 
বিগলিত হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, ধরণীভূষণ সেই মহাজনই ধম্য। হে 
শচীনন্দন! তক্তবগুসল! পতিতপাবন! এ অধমের প্রতি দয়া কর, যেন এ 


দরীনাতিদীনের নামে উত্কট রুচি জন্মে। 
| (ক্রমশঃ), 


কত্তিবাম-প্রসঙ্গ | 


লেখক-_শ্রীচন্তীটরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
( হিতবাঁদী হইতে উদ্ধৃত ) 
(“কৃত্তিবাসের বারিক স্মৃতিসভায় পঠিত ।” ) 


গামাদের পুজা কবি রুত্তিবাস পণ্ডিত, তাহার জন্মভূমি এই ফুলিয়াকে পগ্রাম* 
ত্র” বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন । এ উক্তি বাস্তবিকই কৃবির কল্লিত বর্ণনামাত্র 
নহে, ইহা! প্রত্যক্ষ সত্যেন সমুজ্জবল বর্ণনা । মহাকবি কৃত্তিবাস যে সময়ে এই 
শ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তখন হিন্দুসসাজ জান ও ধণ্মকেই শ্রেষ্ঠরহ 
বিবেচনা করিতেন ; তাই জ্কানী ও ধাম্মিকের নিকেতন ফুলিয়াও ্্রামরত্ব” 
বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। বাটীয় ক্রাঙ্ষণ-বংশের সর্বেবাচ্চ মর্যাদা প্রকাশক 
কৌলীগ্ভের কেন্দ্রডূমি স্বরূপ এই ফুলিয়া গাজ জনশূন্য জঙ্গলাবৃত বটে? কিন্তু এই 
ফুলিয়াই একদিন শ্রেষ্ঠ সমাজের মধ্যে এমন বিখ্যাত ছিল যে, ছত্রিশ মেলের 
শ্রেষ্ঠতম মেলের নামকরণ এইই গ্রামের নামেই হইয়াছিল। ঘটকচুড়ামণি 
দেবীবর এই বিখ্যাত গ্রামক্নত্রকে অমর করিয়া গিয়াছেন, আজ হঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ 
সমাজের সন্বাচ্চ স্তরে এই ফুলিয়ার নাম উচ্স্বল অক্ষরে আছ্িত রহিয়াছে । 
আর একজন মহাপুরুষ এই ফুলিয়াকে চিরস্মরণীয় ও গৌড়ীয় বৈপব সমাজে 
বরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ধীহার পবিত্রতাপুণ বৈষ্ণব সাহিত্য গৌরধাস্বিত ও 
সমুজ্ছল সেই প্রেমাবতার জীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়ভক্ত সাধক হরিদাসের সাধন-গীঠ 
এই ফুলিয়ার মহাকবি কৃন্তিবাস পণ্ডিতের বাস্মভিটার অদুরবর্তী পূর্ববাগেই 
অবস্থিত। হুতরাং আজ আমরা এই ফুলিয়াফে সাহিত্য-ভীর্ের ত্রিবেশীর সহিত 
তুলনা করিতে পারি। পণ্ডিত-সমাজের আাদৃত গযানগঙ্গা, ভক্তসমাজের আকা- 
ভিক্ষত ভক্তি-যমুনা এবং বিশ্বান্-বাঞ্চিত কবিত্ব-সরম্বতী এই পুণ্যক্ষেত্রে সম্মানিত 
হইয়াছেন । প্রথম প্রবাহের তীরে শাণ্ডিল্য গোত্রান্তব ঘটকরাজ দেবীবর ; দ্বিতীয় 
প্রবাহের তীরে মোসলেম বংশজ সাধক হরিদাস, আর তৃতীয় প্রবাহের তীরে 
তরদ্ধাঞজজ গোত্রজাড আমাদের পুজনীয় মহাকবি কৃন্তিবাস পণ্ডিত দণ্যায়মান হুইয়! 
এই পগ্রামরত্র ফুলিয়া”কে চিরস্মরণীয়, ত্রিধারার মিলিত ক্ষেত্র ত্রিবেণীরপে 

৪৭ 


৬৭5 হিন্দু-গত্রিকা । [৩০শ বর্ম, চৈত্র 


স্পা +০ীসপ পি ০ কপ পরার সি শি শশী 
হিট পতি ০১০০, ০পশিত ০2৮7 তিনি সিসি শস্সিত পি পি শপিশিশী শী পপি শপ তি 


বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। আমরাও এই পুথাডমিকে এরণাম করিয়া এবং ত্রিবেণীর 
তীর্থদবতাদিগের চরণ বন্দন| করিয়া আমাদিগের কর্তব্য প্রতিপালন করিতেছি। 

আমাদের এই পুজনীয় কবি কৃন্তিবাস পণ্ডিত কোন্‌ বগুসর জন্মগ্রহণ করিয়।- 
চিলেন, তাহা তিনিও লেখেন নাই, অপরেও লেখে নাই। . তবে আমাদিগের 
সৌচাগ্যবশতঃ কবি এইমাত্র লিখিয়াছেন যে, 

“তাদিত্য বার পঞ্চমী পুর্ণ মাঘ মাস। 
৬থিমধ্যে জন্মা লইলীম কৃত্তিবাঁস ॥” 

কৰিবাস-স্মৃতি-স্তস্তের প্রশ্থরফলকে 'ষে বিদেশী অন্ধ কৃন্তিবাসের জনম্মাঙ্ধ বলিয়া 
ক্ষোদিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় এ বসর “আদিতাবার শ্রীপঞ্চমী পুর্ণ মাঘ মাস” 
এই যোগ ঘটে নাই। শকাব্দ -১৩৫৪, বঙ্গাব্দ ৮৩৯ এবং গ্রীষ্টাব্দ ১৪৩৩, 
২৯শে মাঘ রবিবারে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কবির লিখিত বিষয় সম্পূর্ণ মিলন হয়। 

আমরা শাজ যে মহাঁকবির প্রতি সন্মীন প্রদর্শনের জঙ্ তীহাঁর জন্মভূমির 
পবিত্র গ্রজণে সমবেত হইয়াছি, সেই মহাকবি কৃন্তিবাস পণ্ডিত যে বংশে, 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায়বংশ । 'পঞ্চগৌড়েশর 
“মহারাজ আদিশুর কাগ্যকুক্জ হইতে খধিপ্রতিম যে পাঁচজন ব্রার্থণকে এদেশে 
আনয়ন করিয়াছিলেন, ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ তীাহাদেরই অগ্যতম। কবি 
কৃত্তিবাস .এই শ্রীহর্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া! এই বিখ্যাত বংশকে উজ্ভবল 
ও স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহ্য হইতে -১৭শ পুরুষ নৃসিংহ ওঝ|। তিনি 
'পুর্ববে দেবানুজ রাজার সভাসদ্‌ ছিলেন। পরে তথা হইতে প্রতিতপাবন্টী 
দৃরধুনীর তীরে এই ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। নৃসিংহ ওঝার পু 
গর্ভেশ্বর, গঞ্চেশরের পুক্র মুরারি । মুরারির আট পুন । তন্মধ্যে মদন ও বনমালীর 
বংশেই বাঙ্গাল। সাহিত্যের দুই বিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগের 
সাহিহ্োর সৌন্দধ্যসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি কৃত্তিবাসের পিত। 
ব্নমালীর সহোদর মদনের পুত্র রাঘব, তৎপুত্র দেবানন্দ, তৎপুত্র প্রয়াগ, তৎপুঞ্র 
জগদীশ, তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রমাকান্ত, তহপুত্র 
নরেন্দ্র রায়, ততপুত্র বিখ্যাত 'তামদামজগল” রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র রায় গুধাকর। 
যে বিখ্যাত বংশে কৰি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কৰি ভারতচন্দ্রও সেই 
'বিখ্যাত বংশেরই সন্তান । পুর্নকলে যে মহাঁবংশের কৃতী পুত্র কৃত্তিবাস পণ্ডিত 
ধগৌড়েশ্রের আদেশে “রামায়ণ” রচনা করিয়া রাজফবির সম্মান লাভ করিয়া" 
ছিলেন, উন্তন্নকালে সেই মুখবংশেরই ভার এক কৃতী সন্তান নবদ্ধীপাঁধিপতি 


১২শ সংখ্যা] কুত্তিবাম-প্রসঙ্গ । ৬৭২ 


মহারাজ কৃষ্ণচন্রের আদেশে *অন্ননামঙগল” রচন| করিয়া রাজকবির সন্মান: 
লাভ করিঘা গিয়াছেন।: উভয়েই অতুল যশঃ-কীত্তি অঙ্জন করিয়া বঙ্গে অমরত্ব 
লাভ করিয়াছেন ।: | 
“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষণ” হইতে: প্রকাশিত “বাঙ্গাল! প্রাচীন পুঁির বিবরণ”: 
পাঠ, করিয়া আমরা একটি নূতন" সংবাদ এই পাইলাম যে, কবি কৃত্তিবাস 
পঞ্ভিতের আর এক সহোদর শ্রীকর বা শ্ীধরও কবি ছিলেন এবং তিনিও এই 
আঁভিনায় বসিয়াই বাঙ্গালা ভাষার প্রস্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন ! এই অপ্রকাশিত, 
গ্রন্থের, নাম “সীতায় দশ মাস।” এই গ্রন্থের ভণিভায় লিখিত হইয়াছে 2. 
“দশ মাসের দশ ঘোধা লওরে গণিয়া। 
এই” গীত জোড়ীইছে অধর, বাঁণিয়! ॥ 
্রীধর বাণিয়! হয়, মুরারি ওঝার নাতি। 
রাধণ বধিয়া সীতা উদ্ধীরিল! রঘুপতি ॥৮ 
এই শরীর “মুরারি ওঝার নাতি” বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করায় বোধ, 
হইতেছে, ইনিও মুরারি ওঝার পৌন্দ্র, বনমালীর পুত এবং মহাকবি কৃত্তিবাস 
পণ্ডিতেরই সঙনোদর। কেন না. রামায়ণ-রচয়িত। কৃন্তিবাম পণ্ডিত. “মুরারি: 
ওবার নাতি 1৮ 
এই অনুমানের আর পোষক গ্রমাণ এই যে, কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে: 
স্ংহা-ধিররণ, লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই-_ 


“মাতার পকিকর যশ জগতে বাখানি ।, 
ভয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥ 
সারে আনন্দ সতত কুন্তিবাস।, 
ভাই মৃত্রা্তয় করে ষড় উপবাস ॥" 
সঙ্গোদর শান্তি, মাধব, সর্ববলোকে ঘুষি ।. 
শ্ীকর, ভাই তার নিত) উপবামী ॥ 
বলভদ্র, চতুর্ভূজ, নামেতে তাস্বর।' 
আর এক বহিন হৈল সতাই-উদর, ॥৮ 
“তাই” অর্থাৎ বিমাতা সরল ভাষায় যাহাকে সত্মা বলে। মহাকবি কল্তিবাস 


পণ্ডিতের বিমাতা ছিলেন এবং তাহার গর্ভে বনমাঁলীর পুত্র কন্তাও জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল.। এই জন্যই পঞ্থিত কৃত্তিবাস “ছয় সহোদর” বলিয়া, আট জাতে 


৩৭২ হিন্দু-পত্রিকা । [ ৩০শ বর্ষ, চৈত্র 


নাম লিখিয়াছিলেন। কবি কৃন্তিবাস পণ্ডিতের স্মাত্মববিবরণে বনমালীর যে আট 
পুলের নাম প্রাপ্ত হই, তাহ]! এই £-- 

১ম কুন্তিবাস, ২য় মৃতরাগ্য়, ৩য় শান্তি, ৪র্থ মাধব, ৫ম শ্রীকর, ৬ষ্ঠ বলভড্র, 
৭ম চত্তুভূঁজ, ৮ম ভাস্কর । স্বর্গীয় প্রফুল্লন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকা” ৪র্থ ভাগ ২ সংখ্যায় বনমালীর পুজ্রগণের যে নামের তালিক। 
দিয়াছেন, তাহাতে “ভ্ীকর” নাম নাই ; কিন্তু “ভ্রীক” নাম আছে । এ নাম 
কিন্তু কৃত্তিবাস লেখেন নাই। গুর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত “শীতার দশ মাস” পু'থির লেখক 
“জ্রীধর,৮ এ নাম কৃত্তিবাস ও প্রফুল্ল বাবু কেহই লেখেন নাই । অ.চ “শীধর+” 
আপনাকে “মুরারি ওঝাঁর নাতি” বলিয়া পরিচিত করিতেছেন! এই কারণে 
বোধ হয় কৃত্তিবীস-কথিত শ্রীকর ও প্রফুল্ল বাবুর লিখিত “আক” এবং পর্বব- 
বঙ্গের পৃ'খিলিপিকয়ের লিখিত “ভ্রীধর” একই ব্যক্তি । লিপিকরের অসাবধানতায় 
উ্রীক় কোথাও ক কোথাও বা শ্রীধররূণে লিখিত হইয়াছে । সেকালের 
“আবুড়ে ক এবং “কাধেবেড়ী ধ* কতকটা! একই রকমের, সুতরাং শ্রীকর 
আীধররূপে পঠিত্ত হওয়া বা শীধর প্রীকরযূপে লিখিত হওয়ানঅসম্ভব নহে। যাহা 
হউক এ বিষষ্ধে আরও অনুসন্ধান হওয়। উচিত । বাস্তবিকই ষদ্ধি শ্রীকর ঝা 
জীধয় “সীতায় দশ মাস” রচয়িতা হন, ভাঙা হইলে কে জানে যে তাহার 
রচিত আরও কোন গ্রন্থ জাছেকি না?, সম্্টবতঃ থাকিতেও পারে । ন 
খাঁফিলে্ড এখন আমরা যাহা পাইয়াছি, স্ীহা লইয়াই বলিতে পারি যে, সেই 
ছুদুর অতীতে এই সাহিত্য-তীর্থের প্রাণে বসিয়া কেবল মহাকবি কৃত্তিবাস 
মছেন, তীহার সহোদর ভ্রাতাও বাঁগ্গেবীর সেব! করিয়! গিয়)ছেন ! 

জামরী কবি-লিখিত “আত্ম-বিবরণ” হইতে জানিতে পারি, তিনি, গৌড়েশ্বরের 
বভায় গ্রমন করিয়াছিলেন, 'প্রবং গৌড়েশ্বরকে স্বরচিত পীচটি শ্লোক উপহার 
ফিযাছিলেন। কিন্ত কৰি তাহায় প্রুরক্ষার স্বরূপ একমাত্র আত্মগৌরব ব্যতীত 
অন্য কোন ধনরত্বের প্রত্যাশী ছিলেম না। কবি লিখিয়াছেন,__ 

“কায়ো। কিছু নাহি লই ক'র পরিহার । 
খা যাই তথায় 'গৌরঘ মাত্র সার 1” 

গৌড়েশর এই নির্লোভ, তেজস্ী। ও প্রতিভাবান “ফুলিয়ার পণ্ডিত” কৃত্তি- 
বাসের কবিতায় মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাসের কবিত্বমুগ্জ 
খৌঁড়েশ্বর প্রামায়ণ রচিতে করিলা অন্বরোধ।” কবিও গৌড়েশ্বরের আজ্ঞায় 
 পরাগীয়ণ” রটনা করিয়াছিলেন। কৃত্ধিযাস পত্ডিতের এই রামায়ণ আদিকবি 
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বাল্মীকির অবিকল অনুবাদ নহে। বাল্সীকিকে অবলম্বন করিয়া দেশ কালের 
অনুরূপ ও সমাজের উপযোগী এক অভিনব রামায়ণ, কবি কৃত্তিবাঁস কর্তৃক 
রচিত্ত হইয়টছিল । ভক্ত কৃত্তিবীস সমাজের সম্মুখে যে অভিনব উপহার উপ- 
স্থিত করিয়াছিলেন, সমাজ কৃতন্জ্রচিত্তে ভক্তিভরে ও আগ্রহ সহকীরে দেব- 
নিম্মাল্যের মত তাহা মস্তকে ধারণ করিয়াঁছিল। বাঙ্গালায় বাল্মীকির অপেক্ষ। 
কৃম্তিবাসের আদর ঝাড়িয়া গেল। তাহার ভাষা-ঞধমায়ণ গ্রামে গ্রামে পল্লীতে 
পল্লীতে গীত হইতে লাগিল-_গুহেগুহে পঠিত হইতে লাগিল । ফলে এই বাঙ্াল! 
দেশে “রামায়ণ” বলিতে কুন্তিবাস-রচিত রামায়ণকেই সকলে বুঝিতে আরম 
করিল, বাল্মীকিকে ভুলিয়া গেল॥ এব্প গুতিষ্ঠা সকলের ভাগো হয় না! 
পুর্বেব সাধারণ লোকের মধ্যে ধশ্মতন্্র বুঝাইবার জন্য কখকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। 
কথকদিগের পৌরাণিক উপাখ্যানাদির ব্যাখ্যাঁবিবৃতিতে বাঙ্গালীর নরনারী ধর্সের 
সূন্মমতন্ত অবগত হইবার স্বুবোগ ও সুবিধা পাইয়াছিল এৰং উহা? স্থক গায়কগণ 
বর্তুক গত হইয়। সমাজ মধ্যে একটা নুতন ভাবের আত প্রবাহিত করিয়াছিল । 
এই নূতন ভাবের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার জনসাধুরণ ধর্টপের কথা রামচরিভের 
পুণ্য, কাহিনী প্রাঁণ ভরিয়া, আবণ৭ করিতে লাগিল । অতীশিরোমণি সীতার পুণ্যো- 
অন্ন চিত্র, পিতৃভক্ত লোকোন্তর-চিত শ্রীরামচন্দ্ের গৌবব-রঞ্থিত মৃত্তি, লগনণের 
ভ্রাতৃবসলতা। ও সেবাধর্শ্ম, ত্যাগী ভরতের ব্রহ্ষচর্য) ও জোট ভ্রাতার স্মৃতিপুজার 
আত্মনিয়োগ, ধর্ের জয়, অধর্ম্ের ক্ষয় প্রভৃতি মহান্‌ ও উচ্চ আদর্শের মনো জু 
চিত্র কবি কৃত্তিবাস পঞ্চিতই কাঙ্গালার সমাজে সরল ও শ্োোভাশালিনী প্রাণ” 
স্পর্শিনী ভাষায় গ্রবাশ। করিয়া লোকশিক্ষার পন্থা স্বগম করিয়। শ্িয়াছেন ॥ 
তাই, প্রকৃত পক্ষে জানিতে হইলে ইহা বলা অফন্গত হয় না যে, কবি কৃন্তিবাস। 
পণ্ডিত কেবল কবি বলিয়াই সমাজে বরণীয় নহেন, লোকশিক্ষায়, ফাধারণের 
মধ্যে ধর্মতাব-প্রচারে, তিনি প্রাচীন ঝষিদিগের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া! সকলেরই 
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কৃত্তিবাসের রামায়ণ যখন সর্ববজনপ্রিয় হইফ্া উঠিল, তখন শাক্ত ও বৈষব 
সম্প্রদায় আপন আপন জন্প্রদাঁয়ের উপাস্বক দেৰতার মহিমা, কীর্তন পূর্বক 
নুতন নূতন রচনা রাঁম/য়ণ্র মধ্যে সংযোক্রিত করিয়া গ্লিয়াছেন, অনেকে এই- 
রূপই অভিমত প্রকাঁশ করিয়া থাকেন । এই সম্প্রদায়ের অগ্রনী রায় বাহাদুর , 
ভযুত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ তাহার “বঙ্গভাব। ও সাহিত্য” পুস্তকে লিখিয়াছেন, . 
"শক্ত ও বৈধবের ছস্থ বঙ্গসাহিত্যের পুষ্তি সাধনে নানারূপ সাহাষ্য করিয়াছে) . 


সা পপ পপ সপ 
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নৈঙ্ঃবগণ রাক্ষসদিগের দ্বারা শ্রীরামের স্তব গান করাইয়াছেন, খেদ মিটাইতে 
শান্ুগণ আীরামকে দিয়া, চণ্তীপুগা করাইয়াছেন; এই ছুই দলের চেষ্টায় মূল 
অনুবাদ বর্তফান আকারে পরিণত হইয়াছে ।” দীনেশ বাবুর এই উত্ভির আমরা 
সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি নধ'। সাপপ্রদায়িক দ্বন্দের ফলে কোন কোন: 
স্থলে দু"দশ, পঙ্ক্তির পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিলেও,, 
একেবারে, এক একটা অধ্যায় নৃঙন সংযোজিত হইতে পারে, তাহা বোধ হয়; 
মা। আর যদি তাহাই সম্ভবপর হর) তবে তাহা কি কেবল পশ্চিম বজেই: 
হইয়াছিল, পুর্বিবতে হয় নাই? কারণ দীনেশ বাবুর মতে পুর্বববঙ্গে প্রচারিত, 
পুঁথি অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে গ্রচাত্িত পুখিতেই এইক্প নৃতন নূতন বিষয়ের: 
আধিক্য দৃষ্ট.হইয়। থাকে । আমাদের দিবে্চনায় দীনেশ বাবুর এরূপ অনুমান 
সঙ্গত হয় নাই । যদি শীত ও বৈষ্ণবের দ্চ্ছের ফলে, কন্তিবাসের রচনায়, এইরূপ: 
অন্যের রচুনা-সংযুক্ত হইত, তাহা হইলে উভয় বঙ্গের পু'ধিতেই' তাহা! দেখা; 
যাইত। কিন্তু তাহা না হইয়া রেবল' পশ্চিম বঙ্গে পুঁধিতে এইরূপ নৃত্তন 
মৃতন রিষয়:সংযুক্ত হওয়ার কারণ এইবূপই বোধ, হয় ধে, পুর্বববঙ্গে পুঁণি, প্রচারের 
পর কবি-কৃত্তিবাস পণ্ডিত. নিজেই ক্রমে ক্রমে এইরূপ নুতন নৃতন। ব্রচন। পুবনি 
লিখিত রামায়ণের ঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। পুর্বেব যেমন রাজ-আজ্ঞায় রামায়ণ 
রচনা করেন, পয়ে' সেইরূপ, রামায়ণ গায়ঞদিগের' অভিপ্রীয় ও প্রার্থনা অনুসারে 
এই সকল নৃণ্তন নূন রচনা তিনিই তাহার রামায়ণে শোগ ককিয়] দিয়াছিলেন।' 
সমাজের প্রকৃতি বুঝিয়া লোক-রগ্রনের জন্য গায়কেরা কধির কাছে যেরূপ: 
বর্ণনা চাহিতেন) কবি দিকেই" সেইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া; অর্থাৎ প্রাক্ষস- 
দিগের দ্বার! শ্রীরামের স্তুব করাইয়া” অথবা. “খেদ মিটাইতে জীরামকে দিয়া 
চণ্তীপুঞজা” করাইয়। রামায়ণের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। নতুবা যদি অপর৷ 
€কোন শান্ত বা বৈঝুবের দ্বারা এইরূপ পরিষর্তন হইত, তাহা হইলে সে. 
পরিবর্তন পশ্চিম বঙ্গের ম্যায় পুর্বববন্েও দ্বেখিতে পাঁইতীম।. পশ্চিম বঙ্গের' 
সর্থা কবিগ রাসস্থান *গ্রীমরত্ব ফুলিয়াপ্র নিকটবর্তী স্থানের পুথিতে এইরূপ, 
পরিবর্তনের কারণ হইতেই আমাদের অনুমানের সভাতা সপ্রমাণ হয়। | 

আজকাল অনেকেরই বিশ্বাস, “ফুলিয়ার পণ্ডিত” কবি কুত্তিবাস রাজ-আজ্জায়' 
ষেয়ামায়ণ রচন। করিয়াছিলেন) আমরা এখন ঠিক সেই রামায়ণ অর্থাৎ মহা- 
কবির খাঁটি রচনা প্রাপ্ত হই নাই'। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যখন ছাপার অক্ষরে 
প্রথম প্রকাশিত হয়, ভখন ৬জয়গোপাঁল তর্কালঙ্কার এই রামায়ণের অনেক - 


১ইশ সংখ্য। ] রুত্তিবাস-প্রামঙ্গ |. €৭৫ 


পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসের বশেই অনেকে মৃত পণ্ডিত মহাশয়ের 
উপর অযথা কটুক্তি করিতেও বৃষ্টিষ্ঠ হয়েন নাই । আমাদের বিবেচনায়, মৃত 
ব্যক্তির প্রতি শ্লেষ বিদ্রপের ভাষা গ্রয়োধ করা শ্ষ্টাচার-বিরুদ্ধ । বিশেষতঃ 
যখন ন্ব্গায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এরূপ উদ্দেশ্বা ছিল্‌ না বে, কুন্ডিবাসকে খবব 
করিয়া, কুন্তিবাসের কীত্তিমন্দিরে ,আলন্ম- প্রতিষ্ঠ। কবিবেন। ভাহার উদ্দেশ্টা ছিল, 
কৃত্তিবাসকে রক্ষা করা--কুত্তিধসেরই প্রতিষ্ঠা রা । এই সাধু উদ্দেশ্ঠ লইয়। 
তিনি যখন মুর্খ নকলনবিশদিগের লিখিত পুঁথির প্রতি দৃষ্িপাত' করিলেন, ডখন 
দেখিলেন্, তাহাতে রাশি রাশি ভল। তিনি সেই ভুল সংশোধন করিতে খত 
করিয়াছিলেন, আপনাকে প্রচার করিছে বত্র করেন ম্গই। সে সময়ে তিনি যাহ 
কগিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহার ধন্যবাদ করা কর্তব্য । 

পণ্ডিত শ্রীধুত চন্দ্বোদয় বিষ্ভাবিনোদ সম্পাদিত কৃল্তিবাঁপী রামায়ণের ভূমিকা 
পাঠে অব্ত হওয়। যায় যে “আীরামপুরের স্বনামখ্যাত পারি অধ্যাপক্ষ সখের 
সাহেবের অনুরোধে স্বীয় পণ্ডিত মৃাপ্তয় বিষ্ঠাড়ষণ মহাশয় কৃতিবাসের রান।- 
য়ণের ভাষা অনেকস্থলে পরিবর্তন করিয়! সরল বাঙ্গালা ভাবায় তাহার ভাব ব্যস্ত 
করেন । বিঘ্ধাডুষখ মহাশয় শ্ুপশ্ত এবং কবি ছিলেন। ক্ষ ক % তার্থন। 
বঙ্গদেশের সর্বত্র ৬মৃত্গ্জয় বিদ্াভূবণের সংক্ষরণই প্রচলিত । বটহলার সংস্করণ 
সেই সংশোধিত সংস্করণেরই অন্গুলিপি ৭” এই ভূমিকার পর “অধা!”% ফেরি 
ও ভম্ৃত্যঞ্জয় বিস্তাভুষণ” মহাশয়দ্বয়ের চিত্রও এদন্ড হইয়াছে । এখন জিজ্ঞান্য, 
কৃন্তিবাসী রামায়ণের শরচার উদ্দেশ্যে মঘৃর্থ নকলনবিশ(গের লেখার উপর কলম 
চাঁলাইয়াছিলেন কে, ৬জয়গোপ্াল তককানস্কার কি শ্বৃত্[ুঞ্জয় বিষ্ভাভূষণ ? 
আমাদের বিবেচনায় এই উভয় পণ্ডিতের দ্বারাই এঈ সংশোপন কার্য হইয়া- 
ছিল। ১৮০২ খু অন্দে আ্ীরামপুর হইতে যে রামায়ণ বাহির হয়, ভাহ! 
৬মৃত্যুপ্তীয় বিদ্তাডুষণের সংশোধিত, তারপর অর্ধশত।ব্দী অভখত হইলে বটতলা 
হইতে যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহা আ্রীরামপুরের এ সংশোধিত সংস্রণেরই 
পুনঃ সংশোধিত সংক্করণ। এবার সংশোধন কদেন ৬ন্রয়গোপাল তর্কালঙ্কার | 
স্ৃতরাং কৃন্তিবাসের প্রচার জন্য, আজ এই কৃন্তিবাসের আডিনাদ গ্লাড়াইয়। 
উভয় পণ্ডিভকেই অভিবাদন করিতেছি। 

কেহ' কেহ কবি কৃন্তিবাস পণ্ডিতকে রামোপাসক বৈষুব ধলিয়া পরিচিত 
করিতে চাহেন। আমরা কিন্তু এরূপ যুক্তিহীন উক্তি সঙ্গত বলি বোধ করি 
না, এবং মহাকবি ফুলিয়ার পণ্ডিতকে রামোপাসক বলিয়া! বিশ্বান করি ন1। 


শ৭৬ হিন্দু-পিক | [৩০শ বর্ম, চৈত্র 


কবি কুষ্টিবাস পণ্ডিত হিন্টু ও ব্রা্গণ ছিলেন, বেদ্বান গু কবি ছিলেন, ধান্মিক ও 
ভক্ত ছিলেন, ইহাই তাহার পরিচয়ের পক্ষে যথেউট। তিনি কোন্‌ মুত্তির 
উপাগক ছিলেন, অথবা আদৌ তিনি মুক্তিপুলী করিতেন কি না, এ কথা কল্পনা- 
বলে আবিক্কার ফরিহে যাওয়া, আমাদিগের পক্ষে তানধিক্ার্র-চর্্চাও বটে, 
ধৃষ্টভার পরিচয়ও বটে! সাধারণ হিন্দুই গঞ্চোপাসকের একতম শ্রেণীভুক্ত । 
কুন্তিবাসও হিন্দু, শ্বৃতরাং তিনি এই পাঁচ শ্রেণীর যেকোন. এক শ্রেণীভুক্ত 
ছিলেন। চিনি শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব জথবা গাণপত যাহাই থাকুন, 
তাহা লইয়া সন্টিক্ষ-সপ্গীলনের আবসর উপযোগী প্রমাণ কিছুই নাই। বিন! 
প্রমাণে কোন মভ প্রচার কর কর্তব্য নহে। তাসের ঘর যত বড় প্রভিতা- 
নাঁনের হস্তনিশ্রিতই হউক, ফুৎকারেই পড়িয়। যাঁয়। কবি কুঝ্িবাস পণ্ডিত 
লেচ্ছায় নহে, প্লাজীজ্জায়” বামাঁয়ণ রচনা করিয়ান্িলেন বলিয়া যদি তাহাকে 
রামোপাসক বলি হয়, তাঁহা হইলে অপরের ইচ্ছায় নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ মিজের 
ইচ্ছায় যে মহাকবি “রুরপংহার” রচনা করিয়াছেন, ভাহাকে কি ইন্দোপাসক 
বলিতে হইবে? বোধ হয় এন্সপ হাছ্যাস্পদ যুক্তির উপর কেহই নির্ভর 
করিবেন না। বরং কুন্তিবাস পণ্থিহকে শক্তি-উপামক বলিয়া ধিনেচনা করি- 
বার যথেষ্ট কারণ আছে। সে কারণ এই। আমাক্দর এই মহাকবি কৃত্তি- 
ঝাপ রচিত আর একখানি পুঁণি প্রাপ্ত, তওয়া গিয়াছে । এই পুঁখির নাম 
“শিবরামের যুদ্ধ” এই প্ুঁগির নামেই বর্ণনীয় বিষয়ের পার5য় পরিশ্ফ্ট। 
এই শিবনীমের যুদ্ধে দেবী ভগবহীকে মধ্যস্থা হইয়া শিবরামের বিবাদ মীমাংস! 
করিতে হইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হয়, কবি বৈষুবও ছিলেন না শৈবও 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন শাক্ত অর্থাত শক্তি-উপাসক | যদি তিনি প্রামো- 
পাক” হইঙেন, তাহা হইলে স্বীয় ই্উদেবতা রামচদ্রকে অবশ্যই শিব অপেক্ষা 
লড় করিতেন এবং ৬ই যুদ্ধে শিবঞ্ষে ভীরামের নিকট পরাজয় স্বীকার করাইতেন। 
কিন্তু তাহ! না করিয়া তিনি উত্তয়কেই সমান করিয়াছেন এবং তীহাদের 
বিবাদ-নিবৃত্তির জন্য আগ্যাশক্তি দেবী ভগবতীর সাহায্য লইয়াছেন। তিনি 
যে শক্তি-উপাঁপক ছিলেন, ইহাই ভাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। তথাপি আমর! 
তাহাকে কোন সম্প্রদায়ঙুক্ত' করিতে চাহি না। তিনি হিন্দু 'ছিলেন, হিন্দুর 
উপাম্ত দেবতাই তাহার উপাস্তা দেবতা ছিল, বর্তমীন সময়ে ইহাই সাহার 
ধর্মপরিচয়ের পক্ষে যথেউ। 


সমাধি | 


(তৃতীয় প্রস্তাব ) 
লেখক--শীরাজ্মোহন গঙ্গোপাধণায়। 


চিত্তের [বিক্ষিপ্ত বা সর্ববার্থঙা পরিত্যন্ত হইলে, বা তিরোহিত হইলে, 
একাগ্রতা ধর্ম্মটার উদয় হয়। হ্হাকে চিন্তের সমাধি পরিণাম বলিয়া অভিহিত 
করা হয়। এইটী সমাধির আরস্ত। ইহা ক্রমে স্থিরতা লাভ করিয়া কিয়কাঁল 
স্থায়ী হইলেই চিত্তের একাগ্রতা পরিণাম উপচিত হয় । ভৎ্পর পরবৈরাগে)াদয়ে 
চিত্তের একাগ্রতা পরিণাম ক্ষীণ হহুরা নিরোধ সংস্কীর আহিত হইলে, চিত্তের 
নিরোধ পরিণাম সঞ্তীত হয়। ইহাই প্রকৃত সমাধি-__নিরোধ সমাধি ঘা 
অসন্প্র্তাত যোগ । এই সময়ে চিত্তের সর্ববৃন্তি নিরুব হয়। চিত্তের নিদ্রা 
বৃক্ডিটিও তখন নিরুদ্ধ। তখন দ্রক্টীর (যোগীর আত্মার ) স্বরূপে অবস্থানম্‌: 
অন্যথা, অন্য সময়ে পুরুষের (আত্মার ) চিত্তবুত্তসহ একরপতা হয়! দু 
সারূপ্যমিতরত্র। আত্মা তখন মনোময়। চিত্তে যে বৃত্তি উদিত হয়, আত্মাও 
তখন তম্ময় বলিয়। প্রতিভা হয়। ধ্ধ্যার্ুতীর লেলায়তীব” বলিয়া শ্রুতি তাহাই 
নির্দেশ করিতেছেন। চিত্তে সুখবৃত্তি উদিত হইল, পুরুষ মনে করিলেন আমি 
মৃখী। ছুহখবৃন্তি উদিত হইল, পুরুষ মনে করিলেন আমি ছুঃখী। কাজেই 
পুরুষের শ্ুদৃঢ় নিগঢুস্বরূপ এই মনোবন্ধনই একৃত বন্ধন। পুরুষ বা আত্মাকে 
ইহ! হইতে উদ্ধার করিলে, মন বা চিত্তকে সমুদূল উৎপাটিত করাই মুমুক্ষুর 
শ্রধান কর্তব্য। তাই পূর্বেই বলা হইয়াছে মনোনাশছ মোক্ষ | যোগাচার্য্যগণ 
সেই মনোনাশের যে জ্র'মনির্দেশ করিয়াছেন, “তাহারই নাম যোগনার্গ বা 
যৌগপথ। তাহা জ্রঘ পরম্পরায় বিধিপুর্বক অনুষ্ঠিত হইলে, একা গ্রতাতৃমি 
হইতে চন্নম নিরোধভূমিতে আরোহণ করিয়া, যোগী মোক্ষধামে উপনীত হন। 
অতএব দেখা যায় মাধির স্বরূপ হচ্চে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া আব্মার স্বরূপে 
অবস্থিত। সমাধির উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি। সমাধির ফল মোক্ষ। তাহার সাধন 
অভ্যাস ও বৈরাগ্য । - ৃ 

মুখ্য সমাধির কিঞ্িৎ বআভাসপ্রদও হুইল। তাহার উতপপ্ট এবং ফলও 
কিয় পরিষাণে বিবৃত হইয়াছে । সুক্ষম বিষয়ের বোধসৌকত্যার্থে পুনঃ পুনঃ 


৪৮ 


শয৮ নিলি | [ ৩শ বর্ষ, চৈ 


ওটি পরান টি 2 বর ০০০৫৪০০হাঃ এরা ও ৩:০০ স্পা, ও” আরাম পট থর - "সস ** ১৩০ 





০০ ০০ পপি ক্পানিসপ। শী টিসি পা শত শী পা আপা শিপ পাট ও পথ | পাপা ৮ বাপ স্পশীী 


উল্লেখের প্রয়োজন । তাই মধ্যে মধ্যে পুনরাবৃদ্ি করিতে হয়। এখন সাধন 
সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। 
সাধন না থাকিলে সিদ্ধির সন্তাবন! নাই । সমাধির সাধন অগ্যাসও বৈরাগ্য। 
অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্িরোধ?। ভগবান পত্গ্রলি এই.সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-_. 
অভ্যাস ও নৈরাগ্য দ্বার! চিন্তবৃত্তিনিরোৌধ নার্মক সমাধি উৎপগ্ন হয়। সমাধিতে 
মন চাঞ্চল্য পরিত্যাগ কারয়। শ্থিরতা লাভ করে। মন:স্গৈর্যের স্বরূপ বিচার 
কর। এপ্রয়োজন। মন যে নিরতিশয় চঞ্চল*তাহ1 বাধ্য করা বোধ হয় 
নিক্প্রয়োজন। 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্‌। 
তন্যাহং নিগ্রহং মন্তে--বায়ৌবিয় আদুক্ষরম্‌ ॥ 
ভগবদগীতা | "৬ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক । 
যে অর্জন স্বর্গধামে ইন্দপ্রেরিত উর্ননশীকে নি্ভন 'নিশীপে হেলায় উপেক্ষা 
করিয়। স্বীয় ইন্দ্িয়য়ের সামর্থ্য গ্রুদর্শন করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর মিতাচারী 
বিক্ষোভ ঘিরহিত মঙ্তাদীব মধ্যম পাগুবও মনোনিাহের ্ুক্ষরতী অনুভব 
করিয়াছিলেন । এবং তীহা ভগবান শ্রীক্রঞ্কে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন । এ 
প্রত্ান্তরে অর্জধুনের বাক্য অনুমোদন করিয়। 'বলিয়াছিলেন-_ 
অসংশয়ং মহাবাহে। মুন! দুর্শিগ্রহং চলম্‌। 
'আভ্যাসেনচ কৌগ্ডেয় বৈরাগ্যেনচ গৃহাতে ॥ 
ভঃ ৬ জআধায় ৩৫ শ্লোক । 
মহাযোগী, মহাজ্ঞানী আকুষঃও মনোনিত্রহ বা নিরোধ যে অভি স্ুকঠিন 
তাহা বলিয়। গিয়াছেন, এবং অভ্যাস প বৈরাগ্য বাতীত মন যে নিগৃহীত হয় ন] 
তাহ] উল্লেখ করিয়াছেন । উপর উদ শোকই তাহার সপষ্ট প্রমীণ 
বিষয়টী ষড়ই গুরুতর | যি ভুঃখক্ষর করিতে চাও যদি অভয়পদ লাভ 
করিতে চাও, ভীষণ সংসার দহন হইতে মুত্তিবাতি করিতে চাও, যদি পরম 
তৃপ্তি সাগরে অবগাহন করিতে চাও, মনোনিরোধ করিতে হইবে, নতুবা অন্য 
উপায় নাই। .অগ্ভুদুনর কথা পুনিয়াহ। তিনি বলিয়াছেন -বাযুকে নিগ্রন্ 
করাও যেরূপ শুকঠিন, মনের নিগ্রহও তন্রপ। ভগবান গৌড় পাদাচাধ 
ও তার স্বরে জগতে ব্ডিভীপিভ করিয়াছেন__ 


মনসো! নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্ববযোগিনাম্‌। 
দুঃখকরঃ গ্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেবচ ॥ 
মা$ক/কারিকা, অতৈত গ্রকণম ৪০ শ্লোকঃ। 


৯ 


১২শ সংখ্যা ] সমাধি ৩৭৪ 


পাস পা উট 





খাত "৯ পর এপার 


_ ভাবাথ--অতয়, ছুঃখক্ষয়ঃ। তস্থবোধ, অকয়া শান্তি--সমন্তই মনোনিরোধ 
সাপেক্ষ । কিন্তু যোগপথে সেই মনোনিগ্রহ কত দুক্ষর, তাহাও ঠিনি বলিহেছেল-- 
| উতমেক উদধৈর্য/হ্বৎ বুশাগ্রেনৈকবিদ্দুন! | 
মনসো নিএহল্ডছদ্ভবেদ পরিখেদতঃ ॥ 
8 মাঃ কাঃ অদ্বৈত প্রকরণম্‌, ৪১ শ্লোকঃ। 

'জাবার্থ--কুশাশ্র ভিজাইয়া। একবিন্দু করিয়া জল তুলিতে তুলিতে সমুদ্রের 
ভলরাঁশি উত্তোলিত করতঃ. তাহা, নিঃশেসিত করিতে যেকূপ ধৈষ্যের প্রয়োজন" 
(যোগপঞে ' মনোনিগ্রাহেও সেইরূপ অধাবসায় ও ধৈর্যের আবশ্যক 1 

উত্তরূপ' ধৈর্য্যে রহ. প্রয়োজনই, অন্যান্য উপায়ও-অবলম্বনীয় । তাহা আচাধ্য 
দেব পরবর্তী শ্লোকনিচয়ে পরিক্ষ,ট করিয়াছেন: নিরোধ যদি অতি স্থুলভ্ই 
হইত,. তবে' পথে ঘাটে মুক্তপুরুঘ কিংবা সিদ্ধ-মহাত্মা পরিদৃষ্ট হইত । ধর্ো- 
ম্ম্দনায়,. পূর্বাপর বিচারহীন সরলবিশ্বাপী কত লোক, যোগসিদ্ধ মহাপুরুযদের 
জলৌকিক ক্ষমতার কিংবাদস্তী অবলম্বন করিয়া, অস্থানে বিশাস স্থাপন করঃ,. 
কত সময়ে প্রাবধিগ্ত ও ছুঃখপক্কে নিমগ্ন হইয়াছে ও হইতেছে তাহার হয়স্তা 
কে করিবে? বিষয়টার গুরুহকোধ থাকিলেও আশু প্রতারণার অবকাশ, 
পাকে না৷, 

' এখন জিজ্ঞা্ত,_মনের এট চাঞ্চল্য কেম উত্পন্ন হয়? যোগাঢাপ্যগণ- 
কলেন--চলং গুণবৃত্তম্‌। চিত্ত ত্রিগুণাতক। কাজেই চিত্তও অপরিণত ভাবে" 
ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। একাগ্রতা পরিণাম, সমাধি পরিণাম ও নিরোধ 
পরিণাম ব্যাধ্যাকালে টিনের এই স্মভাব যোগাচার্াগণ পরিস্দ,ট ভাবে বর্ণনা 
করিয়া গিয়াছেন'।: বিশেষাঙ্কসন্থিত্ত্ব পাঠকগণ তাহা যোগপগ্রন্থে অনুসন্ধান, 
করিবেন ।: আমরা ' কেবল চিত্তের বিক্ষেপ কারণ বলিব। 

, বাপনাই চিন্তবিক্ষেপের প্রধান কারণ । কাসনা চিন্ুকে বিশ্ষোভিত- করিয়া: 
থাকে'। এই. বাসনা হইতৈ' রাগ দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া ভীবকে বিষম: সুদৃঢ় বঙ্গানে 
বগ্ধ করিয়। দেয়।' এই বাসনা যেমন ক্ষীণ হইতে থাকে, চিন্তও সেই পরি- 
মাগে শ্থিরতা গাবলন্বন করিয়। থাকে ।- বাসলা 'রাশি পরিক্ষীণ হওয়ায় নামই" 
বৈরাগ্য। চিত্তের চাথগ্ল্যনাী হইলে সমাধিলান্ছের অন্রায় দূরীভূত হইয়]' 
বাক্প। : অভ্যাস ' ছায়া বিবেকশ্োতঃ উদ্ঘাটিত এবং বৈরাগ্য দ্বারা ক্রামে চিন্তের 
বিধর প্রধণতী। পরিক্দীণ হয়। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যরপ পাথেয় গ্রহণ করিয়া 
বৌগিঈগ্‌ ছুগ্‌ যৌগসীর্গ অতিক্রম করতঃ পমাধিদাসে প্রবেশ করিয়া থাকেন]: 1. 


৩৮৩ হিন্দু-পঞ্জিকা । মা [ ৩*শ বর্ষ, চৈত্ত 


বৈরাগ্যলাভ বনুপুণ্য সাপেক্ষ । -বৈরাগ্য আর বিরক্তি এক নহে । সামর্থ 
বীনতাজনিত দরিদ্রের বিষয়বৈতৃক্য, সৌন্তাগ্যবলে ভোগদমাযোগে, সুর্য্যেদয়ে 
কুহেলিকানাশ্দর ন্যায়, অতি সহছেই অপসারিত হইয়! যায়। এরূপ বিষয় 
বৈতৃষ্কে বৈরাগ্যনামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। অথবা ভোগে 
আক নিমগ্ন ভোগীর সাময়িক অতি তৃপ্তিজনিত বিষয়বিরতি ও বৈরাগ্য-পদ- 
বাচ্য নহে। বৈরাগ্য তবে কি? যোগপথে কিরূপ বৈরাগ্যের প্রয়োজন? 
ধোগশান্ত্রে পঞ্চবধ বৈরাগা বণিত হইয়াছে । .ঘথ। যতমান-সংজ্ঞ।, ব্যতিরেক- 
সংজ্ঞা, একেন্ট্রিয়সংজ্ঞা, বশীকার-সংজ্ঞা। এই ঢারিষীকে অপর বৈরাগ্য বল 
হয়। আর একটীর নান পরনৈরাগ্য ।  পরবৈরাগোর কথা জ্ঞান প্রকরণে 
বলিবার ইচ্ছা রহিল। অপর নৈরাগ্যের শ্রেষ্টস্তরে আরোহণ করিতে ন৷ পারিলে, 
সমাধি লাভের আশ! নুদূর পরাহত | যোগশাস্ে বণিত সমাধি-সাধন বৈরাগ্য 
সম্বন্ধীয় সুত্রটা নিম্সে উধিখিত হইল 
দৃষ্টানুশবিক টিসি বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্‌ | 
পাঃ দং সমাধিপাদ ১৫ সুত্র। 
ভাবার্থ__কস্রী, অন্পপান, এশ্বর্্য প্রস্তুতি লৌকিক ফিষয়ে অথব! ' স্বর্গ বৈদেহ 
প্রভৃতি অলৌকিক- বিষয়ে বাসনা রহিত চিকে, তত ভোগাদি সমুপস্থিভ 
হইলেও, সে হেয়োপাদেয় শুন্ত উপেক্ষা, সমুদ্রিত হয়, তাহার নাম বশীকার- 
জ। বৈরাগ্য | 
ভোগ্যবস্ত্ব সমুপস্থিত হইলে, তাহা ভোগ করিবার জন্য, বৈরাগ্যহীন চিনতে 
যে লোলতা সঞ্জাত হয়, তাহাই সুখ দুঃখের মুল। বাসনাবুত্তে সু দুঃখরূপ 
ছুপ্টী ফল উৎপন্ন হয়। বাসনার প্রবদ্ধিত রূপই এই লোলতার স্বরূপ । 
বাসনা পরিতৃপ্ত হইলেই স্থুখ, আর তাহ না হইলেই দুঃখ । সখ হইতে রাগ 
বা আসক্তি, দুঃখ হইতে দ্বেষ উত্পন্ন হয়। একবার ভোগ সঞ্জাত হৃখই, 
চিত্তকে পুনরায় স্মৃতি সহযোগে বিষয়-ধ্যানে, আহরণে ও পুনর্ভোগ্নে উন্মুখ করিয়া 
তোলে । তখন ভোগের অনধিগমে চিন্ত পুটপাকে দগ্ধ হইতে থাকে, ড়োগ 
আহরণে অবর্ণনীয় ক্লেশ রাশি সহা করে, এবং দেহপাত লইলেও চিন্ত নবীন 
ভাবে, নবদেহ ধারণ করিয়া, পুনরায় বিষয়ের দিকে প্রধাবিত জইয়া থাকে । 
লুনিপুণ ভাবে চিন্তা করিলে দেখ! যায় সুখ হুঃখেরই বীজন্বরপ । জীব ঘুঝিকে 
তুরিতে বিবয়াবর্তে উিত নিমছ্জিত হইয়া, সখ হুঃখে আলোড়িত বিষে. 
ছয়) কদাচিৎ কাহারও বহু পুণ্য পরিপাকে মনে বিচার সম্ভৃত বিষয়ে দোমদৃহ্ছি. 


স২শ সংখা সমাধি । ৩৯ 
সমুভূত হয়। এই দোষ হইতেই বৈরাগ্য সগ্রাত হল্পু। পরিণামে বিষয়ে 
বিষবশ্ড বোধ আগিয়া সমুদিত হক়। পঞ্চদশীকার বৈরাগোর হেতু স্বূপা্গ 
নির্য়কালে বলিয়াছেন-_ ূ 
দোষদৃষ্টিজিহা সাচ পুনর্ভোগেহদীনত! | 
অসাধারণ হেত) বৈরাগাণ্য এযোহপামী ॥ 
পঃ দঃ চি এদীপং, ২৭৮ শ্লোকঃ। 
ভাবার্থ-__বৈরাগ্যের হেতু (উৎপত্তি কারণ) বিষয়ে নোষদৃষ্টি ; বিষয় 
পরিত্যাগের ইচ্ছ! বৈরাগ্যের স্বরূপ বা শভাব) পরিনত বিশায়ে ক্তোগেক্ছা। 
রাহিত্য বৈরাগ্যের কার্য । 
 বৈরাগ্যের পর্ণতা ও পধদদশ্ীকার বিবৃত করিয়াছেন" 
ব্রঙলগালোক তণীকারো। বৈরাগ্যস্যাবধির্স হ£ । 


নু গা %% ্ 
& রী ট ১ 
এ এ ২৮৫ শ্োকঠ। 


ভাবার্থ--অশেষ ম্বখৃকর ব্রহ্মলোক লাভেও যখন তৃণ-জ্ভান হইবে, তখন 
বৈরাগ্য পূর্ণতা বা পরাকান্ঠা প্রাপ্ত হইবে। 

এই বৈরাগা পরিনিষ্িভ হইলেই উপরতি নিষ্তাপ্রাপ্ত হয় । উপরতিই নিম্ব- 
স্তরে নিন্ম অঙ্গের সমাধি। ইহা” হইতেই “ভবগ্রহায়” অসম্প্রজ্জাত সমাধি 
পত্যন্ত লাভ হইতে পারে । কিন্ু প্রকৃত আত্মবোধ না| হইলে কিছুতেই নিরোধ 
সমাধি উতপন্ন হইতে পারে না। 

যাহা হউক, বৈরাগ্যকণা হৃদয়ে আহিত হইলেই জীব মহাতাগ বলিয়! 
আখ্মাত হইতে পারে। সমাধি বলুন, মোক্ষ বলুন, কুতকুত্যতা বলুন, অম্বত- 
ত্বই বলুন, সকলেরই সোপান এই বৈরাগ্য! চিন্তে বৈরাগ্য উত্পন্ন হইলেই, 
চিত্ত পরমাপ্যায়িত হয়। এই বৈরাগ্যকণা চি্ডে উদিত হইয়াছিল বলিয়াউ, 
হুলভা নাঙ্গী_ বারবণিতাও আর্ধ-গ্রস্থে প্রশংসিত ভাবে বর্সিত হইয়াছেন । খবি 
রদ্ধের আদর জানেন বলিয়াই হীন-স্থানস্থিত হইলেও উপেক্ষা! না করিয়া স্থীয় 
শাক্স পেটিকায় আবদ্ধ করতঃ জগতকে দেখাইয়াছেন বৈরাগা কিরূপ মহার্থ ও 
পরসপাবন। $ ক 

». এক হিসাবে এই বৈরাগ্য খন পূর্ণভা প্রাপ্ত হয় তখন উৎকৃষ্ট সমাধি- 
লাড় করিতে অন্ত কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ভগরংপাদ সোহহং স্বামী ও 
স্বীর.সোহং গীতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন--- 


$০ ২ হিন্দু-পরিকা। [ ৩৫শ ধর্ষ, চৈত্র 
বৈর।গ্য অনলে যার দগ্ধ চিবমল 
অম্ব মাধনের তার নাহি প্রয়ো এন । 
ভাজি দেহেছিয়ু আর বিষয় সকল 
অনায়াসে আহাসংস্থ হয় তার মন ॥ 
সোহংশীঠ।। ফৌগ.। 


০ 7 পিল ০ জিব ও আপ শক ৮ পপ 





যে।গা। 


ঘোগ কাহাকে বলে? মহধি পাতগ্লি বলেন ;- যোগ-শ্চিশুবৃত্তি লিরে ধু 
( অর্থাৎ চিংহর খুটি অনুর নিরোধকে যোগ কলে ।) সুতরাং চিত্ত কি, চিতের 
বুত্তি ক, ও চার নিরেোেধই বা কি, তাহা জানা আবশ্যক । চিত্ত বা অন্তঃকরপণের 
চরিটা ভিন্ন (দম্-স্থর আছে, বথা মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও-বুদ্ধী। মনের দ্বারা সাধারণ 
জন্তান হয়, ঘাহ। দ্বারা সেই. জ্ঞান.কোন। এক বস্তুতে কেন্দ্রীভূত হয়.তাহাকে চিন্ত বল 
যায়। এই চিত্ত চিশু বাঁ জন্তঃকরণেরর একটি স্তর যাহ। দ্বারা ব্যক্তিগত জ্ঞান। 
জীবাগ্রার সহিত সম্বন্ধ করা. যায় তাছাকে জহঙ্কার বলে এবং যাহ দ্বারা সংশয় 
পরিহাাগ করির়। চিত্তের স্থিরত। স্থাপিত হয় তাহাকে বৃদ্ধি বলা যায়। পূর্বেবাক্জ 
চারিটার কোন না কোনটার সাহাযো অন্ুরণ কোন বস্তরকে জ্ঞানের বিযয়ীড়ৃত 
করাকে চিত্রের বৃহ বলা যায় । সমস্ত ভানহ চিত্তের বৃত্তি । আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও. 
এইরূপ একটা বৃত্তি। অন্থঃকরণ সর্বদাই গ্রিয়াশীল সকল সময়ে কোন না কোন 
বস্তু ব/চিস্তার' দিকে অল্প বিস্তর ধাবিভ হয়। যখন অন্থঃকরণ' কোন বন্ত্ব বা চিন্তায় 
দিকে'না যাইয়া-স্থির হইয়। থাকে তথনই যোগের অবস্থা হয়।' এই যে অন্তঃকরণ 
ইহ] জীবাস্মাও নয় পরমাত্মাও নয়, সুতরাং অন্থঃকরণের বৃদ্ধি নিরোধ বলিলে বুঝিতে 
হইবে না যে কিছুই থাবিল না ইহ! দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ অন্বীকত হয় না । এই. 
আন্তঃকরণের ঠিনটী গুণ আছে, সন্ত, রজ, তম্‌ অর্থাৎ এই. তিনটা গুণ অন্ুঃকরণের 
গ্রত্যেক স্তরের গ৭। সান্বিক মন চিত্ত অহঙ্কার বুদ্ধি, রাজসিক মন চিত্ত 
অহঙ্কার বুদ্ধি এবং ভামসিক মন চিত অহঙ্কার বুদ্ধি। যাঁহাই বিশুদ্কা- জা্দীত্িক 
তাঁহাই সাধিক, যাহাই রগ্তিত জ্ঞানায্মক অথচ ক্রিয়াশীল তাহাই 'রাজলিক।” 
যাহ! জ্ঞানশূহ্য তাহাই তামদিক। যোগ অভ্যাস করিতে- করিতে. ধখন তামসিফ. 


১২ সংখা। ] মোগ ৩৮৩ 


২ সপ ৪৫ আসব বসি 








থয ১০ 


ওপ্সা্জসিক ভাব ধ্বংস প্রাগ্ড হয় তথা চিত্ত বাুণুনয স্থানের দীপের গ্যায় স্থিরভাবে 
খাকে।- এইরূপ অবস্থায় জীবাত্মা সওতিষ্ঠ হয় অর্থাৎ ভীবান্ঝ। হাহার স্ররূপে 
অবস্থান করে। আবিক অবস্থা হইলেই জীবাস্থা তাহার সরুূপে অবস্থান করিতে 
পারে? এবং জীবাক্মার স্বরূপে অবস্থান হইলে পরমাস্থার সঠিত তাহার মিলন 
ছয় । এই মিলনকেই যোগ কলা হষ অর্থাত জীবাত্ণায় ও পরমাগ্কায় যোগ। 
চিরুনি নিরোধেই এই যোগ বা মিলন হয় বলিয়াই উহাকে মোগ বল! যায়। 
চিন্তবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে । এ চিকৃণি প্গাকার ও এ পাচটাকেই ক্রিষ্ট 
বা অক্ি দুই ভাগে বিভভ্ত করা যাইতে পারে] চিহবুতি-গঞ্চ প্রকার 
প্রমীগ, বিপর্ধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি । যথাথ ভুঃ;,নকেই ৩৮৭ বলা ঘায়। 
অর্থাত ধাহাদ্বারা নিঃসন্দেহরূপে সত্য ক বিশাসযোগ্য বলিয়] জান। ঘায় তাতাই 
গ্রামাণ। এই প্রমাণ প্রত্াক্ষ, অন্গমাণ ও আগমমুলক | ইনিযুদি ছারা থে 
জ্ঞান লাত কল যায় তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বল। যায়। পুর্বধঠাণ হইতে যুক্তি 
থ্বারা 'ষে জান লাভ করা যায় তাহদিকে অনুমীন মুলক ওভাল কমা যায় . প্রনতাক্ষ 
ও অনুমান ব্যতীত, বেদ'লা জাগম হইতে যে জ্ঞান আমরাঁলা'ত কর হাহাকেই 
জাগমসুলক উঠান বলা যায়। রিপর্যায় । অর্থাৎ মিশ্যা জবা ) যেমন রজভগাত 
সর্পভ্ঞান, স্ক্িত্ে রৌপ্য জ্ঞান) বিকল্প বলিতে কজনামাজ বুষ্বিতে হইবে) 
অর্থাৎ উহার কোন বস্ত নাই কেরছ, কণা মাও, ঘেমন শাক, অন 
ডিন্ব। চিত্তের চতুর্থ বৃ নিদ্া--এখানে শিল্র! বলিতে স্বরপুগ্য নদ বুঝিতে 
হইবে। যখন চিবের বৃত্তির কেন অবলম্ধন থাকে প| নেই অবস্থাকে 
নিদ্রা বলে। এ যোগের অবস্থানহে। যোগ হইতে ইহ স্বহস্্। কুযুপ্তি 
বা নপ্রশগ্য নি! চিন্তত্বত্তির একেধারে অতাব হয় মা কারণ ভাগরিত হইবা 
মাই: আমি সুখে লিপ! গিয়াছিলান এই হঙ্কান থাকতেই বুঝ! গেল 
যে স্ুমুণ্তির সময়ে জ্ঞানের অভাব হয় নট] শিতের পঞ্চ বৃত্তি 
্ৃতি-যাহা ভ্ডানের বিষয়ীভুত হইয়াছে উহ্াা যাহা দার চিন হইজ্ে সরিয়! যায় 
না তাহীকেই সৃতি বলা যায়। এই যে চিত্বের পঞ্চ উহ! জাগরিত ব! নিজ 
এ জুই 'অবস্থার গ্রযৌজা ।: এই চিতখৃত্তি নিরোধ হইতে পারে ভভ্যাসও বৈরাগা 
দ্বার ভা কাহাকে বদে? আধা, নিরোৰ প্রাপ্তর জগ্য যে প্রধত্ব মাবশ্যক 
ধা কেই অভ্যাস বলে! চীর্ঘকাল নিরন্তর তপস্ত। ব্্গবিষ্ার শ্রঙ্কা গ্রস্ত 
সম্পাদন করিলে চিত্তের দৃঢ় অবস্থ। হয় তখন তহার ছার সর অবস্থান 
হর। এই' তপন্ত। বর্ষচর্য্য।দহ পযন্ধ। - আর এিক পরী সন্ত বয়ে 


৩৮৪ | ইন্দু-পতিকী। [৩তশ বর্ষ, চৈহ্ 


. শী পা শী ও কা জপ - ৬১০০০০০০০৮১: ০৫472- এ ও পপি ০ সস্প্তত » চি এত আহক ৩৮ পা 
০ ক ক পাপী পাপ পপ 4 পাপী ও পপি তি শিশীতি তত পসজ 


হিতক্চাই বৈরাগ্য। অভ্যাস ও নৈরাগ্য ্বার/যখন চিন্তবৃ্ির নিরোধ হয় তখনই 
বিশ্ুদ্ধ সন্তগুণ উপস্থিত হয় তখন আর তম ও'রজ বীজের অধিকার থাকে না । এই 
অবস্থ। সম্পর্কীত ও অসম্প্রচ্চাত অর্থাৎ সন্প্রাজ্ঞাত অবস্থায় বিতর্ক বিচার আনন্দ 
ও আম্মিতা থাকে, অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় উহা থাকে না। 


( ক্রমশঃ ) 


প্রশান্ত স্পট ন্ট (রি অজ ০০০০০০০৮৮০৮ পপ 


সংবাদ 5 গন্তবা। 
জীঙ্গীঞরবে নমঃ] 
কবিরাজ _জীসদানন্দ বক্সার | 


- ত + ্ ্‌. 
আসি সানন্দের সহিভ সকলকে জানাইতেছি যে নিন্লিখিভ ষধটী মহামারী 
গ্রেশের মহৌষধ | আমি যে যেক্ষে্রে এই উষধ্ট্ী এয়োগ করিয়াছি, সর্বত্রই 
সফলতা লাভ করিয়াছি । আমার ও বিশ্থান এই এষধ বাবহার করিলে সকলেই 
শামুবপ ফল পাইাবেন। ইমধটী এই 
পুর্ণ বয়ক্কের জন্য--. রী 

১। উৎুরুষ্ট মকরধধবজ্ঞ ১ রি উদ্ভুম মধুসহ মাড়িয়। কীচা হলুদের রসসঙ 
সেবনীর। আজে, বৈকালে এবং রাজি দশটা গধধের সেবনকাল। 

ছোট জেলেদের জন্য এবং বুদ্ধাদির জম্য রোগীর বলাবল বিচার করিয়া 
এনে মা জা-বাবস্থা করণীয়। 

২। ফণী মন গাছের ভিতরের শাল বাটিয়া অমতে গরমকরতঃ ঈষৎ 
উঞ্ অবাযর গলার, ঝুচকীব, গলের ও অন্যান্ত ফোলঃ গ্রন্থির উপর প্রলেপ 
দি! ভালরূপে ধাধিযা দিবেন । হ। ৩ বার প্রলেপ ব্যবস্থা । . | 

৩। পুরাতন গব্য ঘ্ুতসহ কপূর মিশাইয়া সন্তকে ও কপালে মালি 

করিবেন । | 

৪। পিপাসায বাই/বড়ঙ্গের সহ জল সিদ্ধ করিয়া উক্ত ঈধৎ সউ্ঃ দ্ধলগ পান 
করিন্ে দিবেন। 

করিরাজ__জসদানন্দ ব্রহ্মচারী । 
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